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আলহামদু লিল্লাহ! 'মা'আরিফুল হাদীস' এর প্রথম খন্ড (কিতাবুল ঈমান) ১৩৭৩ হিজরীতে 
প্রকাশিত হয়েছিল । দ্বিতীয় খন্ড এবার ১৩৭৬ হিজরীর শেষ দিকে ছাপা হচ্ছে। প্রথম খণ্ডে 
ঈমান ও আখেরাতের সাথে সংশ্লিষ্ট ১৬০টি হাদীসের ব্যাখ্যা হয়ে গিয়েছিল । এ দ্বিতীয় খণ্ড 
যা রিকাক অধ্যায় ও আখলাক অধ্যায় সম্বলিত, এতে ২৬২টি হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদান করা 
হয়েছে। 

অধম সংকলকের দৃষ্টিতে ঈমান সংক্রান্ত হাদীসসমূহের পর মানুষের দ্বীনি উন্নতি, আত্মিক 
উৎকর্ষ ও চরিত্র গঠনে এসব হাদীসই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী হয়ে থাকে, 
যেগুলো মুহাদ্দেসীনে কেরাম নিজেদের কিতাবে রিকাক অধ্যায় ও আখলাক অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত 
করে থাকেন। এ জন্য অধম এ দ্বিতীয় খণ্ডে এসব হাদীসকেই নির্বাচন করে পাঠকদের সামনে 
পেশ করছে। 

এ খণ্ডে ১০০টি হাদীস রিকাক সংক্রান্ত, আর বাকী ১৬২টি আখলাক সম্প্বীয়। রিকাক 
দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব বাণী, ভাষণ ও উপদেশ 
এবং তার জীবনের এসব অবস্থা ও ঘটনাবলী, যেগুলো পাঠ করলে অথবা শুনলে অন্তরে 
কোমলতা, ভয় ও আবেগ সৃষ্টি হয়। মানুষের দৃষ্টিতে দুনিয়ার মর্যাদা ও মূল্য কমে যায় ও 
আখেরাতের চিন্তা বেড়ে যায় এবং একথা জানা যায় যে, এ দুনিয়ার জীবনে একজন মুমিনের 
উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবস্তু কি হওয়া চাই এবং কিভাবে এখানের জীবন কাটানো উচিত, কোন্‌ বস্তুর 
সাথে মন লাগাতে হবে, আর কোন্‌ জিনিস থেকে অন্তর ও দৃষ্টিকে ফিরিয়ে রাখতে হবে। 

মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রকৃত কার্যকারক হচ্ছে এ উপাদান ও শক্তি, 
যাকে কলব অথবা অন্তর বলা হয়। এর গতি যদি সঠিক থাকে, তাহলে মানুষের পূর্ণ জীবনই 
সঠিক গতিতে চলে, আর এর গতি যদি ভ্রান্ত হয়ে যায়, তাহলে মানুষের সারাটি জীবন 
্রাস্তপথে চলে যায়। রিকাক সংক্রান্ত হাদীসমূহের বিষয়বস্তু এবং এগুলোর বিশেষ কাজ এটাই 
যে, এর দ্বারা মানুষের অন্তরের গতি ঠিক হয়ে যায় এবং মানুষ এ জীবনে সঠিক গতির সন্ধান 
পেয়ে যায়। মানুষের অন্তরের গতি সঠিক হয়ে যাওয়ার পরই এসকল উন্নত নৈতিকতা ও 
আখলাক সৃষ্টি হতে পারে, যেগুলোতে সুশোভিত হয়ে একজন মানুষ আল্লাহ্র খলীফা হয়ে 
যায়। এ নৈতিকতা ও আখলাকের শিক্ষাদান এবং মানব সমাজে এর পূর্ণতা বিধানকে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুনিয়াতে তার আগমনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য বলে 
উল্লেখ করেছেন। যেমন, তিনি বলেছেন $ উন্নত নৈতিকতার পূর্ণতা দানের জন্যই আমি 
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প্রেরিত হয়েছি । যাহোক, অধম সংকলক নিজের এ ধারণা ও চিন্তার ভিত্তিতেই দ্বিতীয় খণ্ডে 
রিকাক ও আখলাক সম্পর্কীয় হাদীসগুলোকে সাজিয়ে পাঠকদের সামনে পেশ করার প্রয়াস 
পেয়েছে। 

প্রথম খণ্ডের মত এ দ্বিতীয় খণ্ডেও অধিকাংশ হাদীস মেশকাত শরীফ থেকে নেওয়া 
হয়েছে। তবে কোন কোন হাদীস “জমউল ফাওয়ায়েদ' থেকেও নেওয়া হয়েছে এবং উদ্ধৃতির 
ক্ষেত্রে মূল সংকলকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসের বিন্যাস, অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও 
শিরোনামের ক্ষেত্রে প্রথম খণ্ডে যে বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছিল, এখানেও সেই রীতি 
অবলম্বন করা হয়েছে, যা এখানে পুনকুল্লেখের প্রয়োজন নেই । 

প্রথম খণ্ডের ভূমিকাতেও বলে এসেছি এবং এখানেও বলতে চাই যে, হাদীসের পাঠ ও 
এর চর্চা কেবল নিজের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যেন না হয়; বরং রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নিজের ঈমানী সম্পর্ককে তাজা ও পুনরুজ্জীবিত করার 
লক্ষ্যে এবং হেদায়াত লাভ ও আমলের উদ্দেশ্যে হাদীস পাঠ করতে হবে । তাছাড়া হাদীস পাঠ 
ও এর চর্চার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা নিয়ে 
এভাবে আদব ও মনোযোগ সহকারে পড়তে অথবা শুনতে হবে যে, আমরা যেন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে উপস্থিত এবং তিনি বলছেন, আর আমরা শুনছি। 
এমনটি করলেই আমরা এর দ্বারা পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হতে পারব । আল্লাহ্‌ তওফীক দান 
কক্চন। 

আল্লাহ্‌র রহমতের প্রত্যাশী এবং তার বান্দাদের দো'আপ্রার্থী 
মুহাম্মদ মনযূর নো"মানী 


শেষ নিবেদন | 

সম্মানিত ও ভাগ্যবান পাঠকদের খেদমতে আমার নিবেদন এই যে, হাদীসের অধ্যয়ন যেন 
কেবল জ্ঞান চর্চা হিসাবে না করা হয়; বরং এটা করতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সাথে নিজের ঈমানী সম্পর্ক তাজা করার উদ্দেশ্যে এবং আমল ও হেদায়াত 
লাভের নিয়্যতে ৷ তাছাড়া হাদীস অধ্যয়নের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
মর্যাদা ও ভালবাসাকে অন্তরে অবশ্যই জাগ্রত রাখতে হবে । হাদীস এভাবে পড়তে হবে এবং 
অন্যকে শুনাতে হবে যে, আমরা যেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মজলিসে 
উপস্থিত, তিনি হাদীস বলছেন, আর আমরা শুনে যাচ্ছি। এমন যদি করা হয়, তাহলে হাদীসের 
নূর ও হেদায়াত ইনশাআল্লাহ্‌ নগদে লাভ হয়ে যাবে । আল্লাহ্‌ আমাদেরকে সেই তওফীক দান 
ককুন। 


সকলের দোআ প্রার্থী অধম ও গুনাহগার বান্দা 


মুহাম্মদ মনযূর নো*মানী 
যিলহজ্জ ১৩৭৬ হিজরী 
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পুণ্যকাজ ও এবাদত করেও 


কেয়ামতের দিন বড় বড় আবেদরাও 


কেয়ামতের দিন মামুলী গুনাহ্‌র 


গুনাহ্‌র পরিণতির ভয় এবং 


যার অন্তরে কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র 


ভয় সৃষ্টি হয়েছে, তাকে জাহান্নাম থেকে 


বের করে আনা হবে... 


আল্লাহ্‌র তয়ে নির্গত অশ্রু মূল্য... 


আল্লাহর ভয়ে শরীরে শিহরণ সৃষ্টি 


সূচী-পত্র 


পৃষ্ঠা বিষয় 


১০ 


১০ 


১৯ 


৯২ 


১২ 


১৩ 


আল্লাহ্‌র ভয়ে এক বান্দা চরম মূর্খের মত 


আল্লাহ্‌র ভয় এবং তাক্ওয়াই হচ্ছে 


মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি .................... 


১৪ 


১৫ 


আল্লাহ্‌র ভয় ও পরকাল-চিন্তার ক্ষেত্রে 


রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও 
দুনিয়ার টি ও এর নিন্দাবাদ......... 


আখেরাতের না দুনিয়ার র অবস্থান.. 
দুনিয়া মুমিনের কারাগার ও 
কাফেরের বেহেশত... 


ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার মোহ ৫ ছেড়ে ফেলি 


আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক ছাড়া 
হত 


টি es pa er ue 


থেকে বাচতে পারেনা .. 


আল্লাহ্‌ ত তাআলা তার রিয়পাত্রদেরকে 
নিজেকে একজন মুসাফির এবং এ দুনিয়াকে 


দুনিয়া ও আখেরাতের উপর 


রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর একটি ভাষণ ...... 


দুনিয়ার সাথে না জড়িয়ে আখেরাতের 


সম্পদের প্রাচুর্যের আশংকা এবং 


রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সতর্কবাণী ........... 


এ উম্মতের বিশেষ পরীক্ষার 
বস্তু হচ্ছে সম্পদ... 


সম্পদ ও সম্মানের মোহ দ্বীনকে 


ংস করে দেয়. 


অর্থ ও সম্মানের মোহ হ বুড়োকালেও 
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পৃষ্ঠা 


১৬ 
২২ 
২২ 
২৫ 
২৬ 
২৭ 
২৮ 
২৮ 
২৯ 
২৯ 
৩০ 
৩১ 
৩২ 
৩৩ 


তত 


৩৪ 


[খ] 


বিষয় পৃষ্ঠা 
সম্পদ বৃদ্ধির লোভ কোন পর্যায়ে 
গিয়েও শেষ হয় না. ৩৫ 
আখেরাত অৱেষীর অ অন্তর প্রশান্ত এবং 
দুনিয়া অবেধীর অন্তর অশান্ত থাকে... ৩৫ 
ধন-সম্পদে মানুষের 
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কিতাবুর রিকাক 


[হৃদয় সিক্ত করা হাদীস] 


কিতাবুন্‌ নিকাহ, কিতাবুল বুয়ু' ইত্যাদি শিরোনাম ব্যবহার করা হয়, যেগুলোর অধীনে এসব 
অধ্যায়ের হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হয়, ঠিক তেমনিভাবে একটি শিরোনাম 'কিতাবুর রিকাক' 
নামেও থাকে । যার অধীনে এসব হাদীস আনা হয়, যার দ্বারা অন্তরে কোমলতা ও ভাবাবেগ 
জন্মে, দুনিয়ার প্রতি নির্লিপ্ততা ও আখেরাতের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায় এবং মানুষ আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সক্তুষ্টিবিধান ও পরকালীন সাফল্যকে নিজের জীবনের পরম লক্ষ্য স্থির করে নেয়। 
তাছাড়া এ শিরোনামের অধীনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব ভাষণ, 
উপদেশবাণী এবং ওয়াযও লিপিবদ্ধ করা হয়, যা মানুষের অন্তরে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে 
থাকে । 

এটা এক বাস্তব সত্য যে, হাদীস-ভান্ডারে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তারকারী ও জীবনের 
গতি পরিবর্তন করে দেওয়ার মত শক্তিশালী অংশ এটাই, যা হাদীসগ্রন্থসমূহে 'কিতাবুর রিকাক'" 
শিরোনামে লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে । তাই এর বিশেষ ও বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। আর এ কথা 
বলা যায় যে, প্রকৃত ইসলামী তাসাওউফের মুল বুনিয়াদ এটাই। 

আমরা এ অধ্যায়টি এসব হাদীস ছারা শুরু করছি, যেগুলোর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় ও আখেরাতের চিন্তা জাত করার চেষ্টা 
করেছেন অথবা এর গুরুত্ব ও মর্যাদার কথা বর্ণনা করেছেন । 

দো'আ করি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব বাণী ও বক্তব্যের যে প্রভাব 
এসব ভাগ্যবান মু'মিনদের অন্তরে পড়েছিল, যারা সর্বপ্রথম স্বয়ং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে সরাসরি এসব বাণী শুনেছিলেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা যেন এর ছিটে 
ফোটা আমাদেরও নসীব করেন । 

আল্লাহ্র ভয় ও আখেরাতের চিন্তা 

ঈমানের পর মানুষের জীবনকে সৌন্দর্যমন্ডিত করতে ও একে সাফল্যের স্তরে পৌঁছাতে 
যেহেতু সবচেয়ে বড় ভূমিকা আল্লাহ্‌ তা'আলার ভয় ও পরকাল-ভাবনার থাকে, তাই রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের উম্মতের মধ্যে এ দু'টি গুণ সৃষ্টি করার জন্য বিশেষভাবে 
প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি কখনো এ ভয় ও চিন্তার উপকারিতা ও ফযীলত বর্ণনা করতেন, 
আবার কখনো আল্লাহ্‌ তা'আলার ক্রোধ ও শক্তিমত্তা এবং আখেরাতের এঁ কঠিন ও ভয়াবহ 
অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন, যেগুলোর স্মরণ দ্বারা মানুষের অন্তরে এ দু'টি অবস্থার সৃষ্টি 
হত। 
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হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিখ্যাত সাহাবী হযরত হান্যালা (রাঃ)-এর একটি 
হাদীস__ যা কয়েক পৃষ্ঠা পরেই আপনি দেখতে পাবেন__ এর দ্বারাও জানা যায় যে, হুযূর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসের বিশেষ আলোচ্য বিষয় যেন এটাই ছিল। সাহাবায়ে 
কেরাম যখন তার দরবারে হাজির হতেন এবং আখেরাত ও জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে তার 
বক্তব্য শুনতেন, তখন তাদের অবস্থা এই হত যে, জান্নাত ও জাহান্নাম যেন তাদের চোখের 
সামনে। 

হাদীসের কেবল বর্তমান ভান্ডার থেকেও যদি এ ধরনের সব হাদীস একত্রিত করা হয়, 
যেগুলোর উদ্দেশ্য আল্লাহর ভয় ও পরকাল-ভাবনা সৃষ্টি করা, তাহলে নিঃসন্দেহে এ ধরনের 
হাদীস দিয়েই একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব তৈরী হয়ে যেতে পারে । এখানে এ বিষয়ের উপর সামান্য 
কয়েকটি হাদীসের উল্লেখ করা হল £ 
অদৃশ্য জগত যদি আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায় 


(০১৯৭৭০9৯১০৪ ৮০ 83015 pls ke dl 1০ ১] ৬ 5 ১১২১ এ ৩৪ (১) 
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১। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ এ মহান সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন, যদি (আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ ও 
শক্তিমত্তা এবং কেয়ামত ও আখেরাতের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে) তোমরা জানতে পারতে, 
যা আমি জানি, তাহলে তোমরা খুব কমই হাসতে এবং তোমাদের কান্না খুবই বেড়ে যেত। 

_ বুখারী 
ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার মাহাত্ম্য, তার ক্রোধ ও প্রভাব এবং 
কেয়ামত ও আখেরাতের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে আমার যা জানা আছে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা 
আমার সামনে যা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান যদি তোমরাও লাভ কর, 
তোমাদের চোখের সামনেও যদি তাই ভেসে উঠে, যা আমি দেখি এবং তোমাদের কানও যদি 
তাই শুনতে শুরু করে, যা আমি শুনি, তাহলে তোমাদের মধ্যকার স্বস্তি ও শান্তি বিদায় নেবে। 
ফলে তোমরা খুব কমই হাসবে, আর খুব বেশী কাদবে। এর আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা হযরত 
আবু যর গেফারী (রাঃ) বর্ণিত পরবর্তী হাদীসে জানা যাবে। 


(২০45 5553 (51 alk di ৪4011৮59080 3 ০০ (*) 

এ 3 sil 91 ০৮১৬ Es Ls ek sly bE (৯ ৩০৮৯০1৮৩০৯০ 
AE Las 12s MEET SO ke al lel (০2১৮5 dl 4] hale ২০4১৯ ৫9৩ 
১:০০ 807১৯790341 এ 3085 tal এ। ১৯১১১ Ladi ৪০০০ 


’ 


(৭১5 ১219 gly satel) * ১৯ 


www.eelm.weebly.com 





মা'আরিফুল হাদীস ৩ 

২। হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ আমি অদৃশ্য জগতের এসব জিনিস দেখি, যা তোমরা দেখতে পাও না এবং এসব 
ধ্বনি শুনি, যা তোমরা শুনতে পাও না। আসমান চড়চড় শব্দ করে যাচ্ছে, আর তার জন্য চড়চড় 
করাই স্বাভাবিক ৷ এ মহান সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! আসমানে এমন চার আঙ্গুল 
জায়গাও নেই যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা আল্লাহর দরবারে মাথা অবনত করে সেজদায় 
না পড়ে আছে। যদি তোমরা এ সকল বিষয় জানতে, যা আমি জানি, তাহলে তোমরা খুব কমই 
হাসতে এবং অনেক বেশী রোদন করতে । এমনকি তোমরা স্ত্রীদের সাথে শয্যা গ্রহণ করে 
আনন্দ উপভোগ করতে না; বরং আল্লাহর কাছে রোদন করতে করতে বিজন প্রান্তরের দিকে 
ছুটে যেতে। (এ হাদীস বর্ণনা করে) হযরত আবু যর বলেন, হায়! আমি যদি কোন বৃক্ষ হতাম, 
যাকে কেটে ফেলা হয়। __মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্‌ 

ব্যাখ্যা £ এ প্রসঙ্গে এ কিতাবের প্রথম খড্ডে (কিতাবুল ঈমানে) বিস্তারিতভাবে আলোচনা 
করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র রাসুলের আসল কাজ ও দায়িত্ব এটাই যে, আল্লাহ তা'আলা যেসব 
অদৃশ্য ব্যাপার তার উপর উন্মুক্ত করে দেন এবং যেসব বিধি-বিধান ওহীর মাধ্যমে তার কাছে 
প্রেরণ করেন, সেগুলো আল্লাহ্‌র অন্যান্য বান্দাদের কাছে পৌঁছে দেবেন । আর তীর প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপনকারী উম্মতের কাজ ও দায়িত্ব হল, তারা এ রাসূলের উপর আস্থা ও বিশ্বাস রেখে তার 
বাতানো বিষয়গুলো সত্য বলে স্বীকার করে নেবে, এগুলো মেনে চলবে এবং এ সত্যকেই 
নিজেদের জীবনের ভিত্তিমূল বানিয়ে নেবে। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা সাধারণ মানুষকে জ্ঞানের যেসব মাধ্যম যথা ৪ জ্ঞান-বুদ্ধি, অনুভূতিশক্তি 
ইত্যাদি দান করেছেন, এগুলোর উপলব্িশক্তি কেবল এ দৃশ্যজগত পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, অদৃশ্য 
জগতের বেলায় এসব কার্যকর নয়। এ জন্য অদৃশ্য জগতের বাস্তব বিষয়সমূহ জানার জন্য 
এবং এ ব্যাপারে ধারণা ও বিশ্বাস লাভ করার জন্য আমাদের সামনে কেবল এ একটি পথই 
রয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নবী-রাসূলদের শ্রবণ ও দর্শন এবং তাদের সংবাদ দানের উপর আমরা 
আস্থা স্থাপন করে এগুলো বিশ্বাস করে নেব । আর এরই নাম হচ্ছে ঈমান। 

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অদৃশ্য জগত সম্পর্কে তার একটি 
ভয়ঙ্কর উপলব্ধির কথা উল্লেখ করেছেন যে, মহান আল্লাহর মহিমাময় প্রতাপ এবং ফেরেশ্‌- 
তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে আসমান চড়চড় করে কাপছে। এতে চার আঙ্গুল জায়গাও এমন 
নেই, যেখানে কোন না কোন ফেরেশতা সেজদাবনত হয়ে না আছে। আল্লাহু আকবার! 

এরপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ যদি আমার মত তোমরাও সেসব 
বিষয় জেনে নিতে, যা আমি জানি এবং শুনি, তাহলে তোমরা এ দুনিয়াতে এমন হাসিখুশী ভাব 
নিয়ে বসবাস করতে পারতে না এবং তোমাদের স্ত্রীদের সাথে আনন্দ-মিলনের কথাও তোমরা 
ভুলে যেতে । তোমরা নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে বের হয়ে পথে-প্রান্তরে আল্লাহর উদ্দেশ্যে 
রোদন করতে থাকতে । | 

হাদীসটির বর্ণনাকারী হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ)-এর উপর এ হাদীসের এমন প্রভাব 
পড়েছিল যে, অনেক সময় এ হাদীস বর্ণনা করার পর তীর অন্তরের এই আকুতি বের হয়ে যেত 
যে, হায়! আমি যদি একটি বৃক্ষ হতাম, যা শিকড় থেকে কেটে ফেলা হত । আর এতে করে 
আমি আখেরাতে হিসাব-নিকাশের জন্য উপস্থিত হওয়া থেকে রেহাই পেতাম। 
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শিক্ষা £ আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রায় যেহেতু মানবজাতিকে দিয়ে পৃথিবীর খেলাফতের 
কাজ নেওয়া, আর এটা তখনই সম্ভব যখন মানুষ এ পৃথিবীতে স্বস্তি ও শান্তিতে থাকতে 
পারবে । এ জন্য এসব বাস্তবতা ও বিষয়সমূহ সাধারণ মানুষ থেকে পর্দার অন্তরালে রাখা 
হয়েছে, যেগুলো উনুু্ত হয়ে যাওয়ার পর মানুষ এ পৃথিবীতে স্বস্তিতে থাকতে পারবে না, 
যেমন, কবর অথবা জাহান্নামের আযাব এবং অনুরূপভাবে কেয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যাবলী যদি এ 
দুনিয়াতেই আমাদের মত মানুষের সামনে উন্ক্ত করে দেওয়া হয় এবং আমরা তা স্বচক্ষে 
দেখে নেই, তাহলে আমরা এ দুনিয়াতে কোন কাজই করতে পারব না; এমনকি জীবন ধারনও 
করতে পারব না। 

কিন্তু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা আল্লাহ তা'আলা যে বিশেষ কাজ নিতে 
চান, এর জন্য জরুরী ছিল এসকল বিষয় তার সামনে খুলে দেওয়া এবং এক পর্যায় পর্যন্ত এসব 
বাস্তব অবস্থা তাকে পর্যবেক্ষণ করিয়ে দেওয়া, যাতে তার মধ্যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ চূড়ান্ত 
বিশ্বাস ও প্রত্যয় সৃষ্টি হয়ে যায়, যা তার উচ্চ মর্যাদা ও মহান কাজের জন্য অপরিহার্য ছিল । এ 
জন্যই এ জাতীয় অনেক অদৃশ্য বিষয়াবলী হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে খুলে 





দেওয়া হয়েছে। এর সাথে মহান আল্লাহ্‌র অপার হেকমত তার অন্তরকে এমন অসাধারণ 


শক্তিও দান করেছে যে, এ উপলব্ধি ও পর্যবেক্ষণ সত্ত্বেও তিনি যেন নিজের সকল নবুওতী 
দায়িত্ব সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেন। তিনি যেন দুনিয়াতে এমন সম্পূর্ণ ও 
ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের নিদর্শন রেখে যেতে পারেন, যা কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল শ্রেণীর ও 
সকল স্তরের মানুষের জন্য আদর্শ হয়ে থাকে । 


বেশী করে স্মরণ করতে হবে 
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৩। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
একদিন নামাযের জন্য ঘর থেকে মসজিদে তশরীফ আনলেন । তিনি এসে দেখলেন যে, 
লোকেরা যেন খিলখিল করে হাসছে। (এ অবস্থাটি ছিল আখেরাত সম্পর্কে উদাসীনতার 
পরিচায়ক ।) তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাদের এ অবস্থার সংশোধনের 
জন্য) বললেন ৪ আমি তোমাদেরকে বলছি যে, তোমরা যদি সকল স্বাদ বিনাশকারী মৃত্যুকে 
বেশী করে স্মরণ করতে, তাহলে তা তোমাদেরকে এ অবস্থা থেকে বিরত রাখত, যে অবস্থাটি 
আমি দেখছি। তাই তোমরা মৃত্যুকে বেশী করে স্মরণ কর। কেননা, কবর (অর্থাৎ, ভূমির এ 
অংশটি, যা মৃত্যুর পর মানুষের শেষ ঠিকানা হয়ে থাকে.) প্রতিদিন ডাক দিয়ে বলে £ আমি 
মুসাফেরীর ঘর, আমি একাকীত্বের ঘর, আমি মাটির ঘর এবং আমি সাপ-বিচ্ছুর ঘর | 
(কবরের এ আহ্বানের অর্থ তার মুখের ভাষাও হতে পারে । এমতাবস্থায় তার এ আহ্বান 
তারাই শুনতে পায়, যাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা শুনাতে চান। আর এ অর্থও হতে পারে যে, 
কবর তার অবস্থার ভাষায় এ আহ্বান জানাতে থাকে । আল্লাহ্‌ তা'আলা যাদেরকে অবস্থার ভাষা 
শোনার কান দান করেছেন, তারা অহরহই এ আহ্বান শুনতে থাকে ।) কোন মু'মিন বান্দাকে 
যখন মাটিতে দাফন করা হয়, তখন মাটি (কোন প্রিয়তম ও সম্মানিত মেহমানের মত তাকে 
সাদরে বরণ করে) বলে ঃ মারহাবা! (আমার অন্তর ও চোখ তোমার পথের বিছানা হোক।) 
ভালই এসেছ এবং নিজের বাড়ীতেই এসেছ। পৃথিবীতে আমার বুকের উপর যারা চলাফেরা 
করত, তাদের মধ্যে তুমিই ছিলে আমার কাছে অধিক প্রিয়। তাই আজ যখন তোমাকে আমার 
কাছে সমর্পণ করা হয়েছে এবং তুমি আমার কাছে এসে গিয়েছ, এবার দেখতে পাবে যে, আমি 
(তোমার খেদমত ও আরামের জন্য) কি করি। তারপর এ কবর-ভূমি তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত 
প্রশস্ত হয়ে যায় এবং তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দেওয়া হয়। 

পক্ষান্তরে যখন কোন পাপাচারী (অথবা বলেছেন, কোন কাফের) মাটিতে সমর্পিত হয়, 
তখন মাটি তাকে বলে £ আমার নিকট তোমার এ আগমন সুখকর হবে না। পৃথিবীতে যত 
মানুষ আমার বুকের উপর চলাফেরা করত, তাদের মধ্যে তুমিই ছিলে আমার নিকট সবচেয়ে 
ঘৃণিত । আজ যখন তোমাকে আমার কাছে সমর্পণ করা হয়েছে এবং তুমি আমার কাছে এসে 
গিয়েছ, তখন দেখতে পাবে যে, আমি তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করি। হুযুর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তারপর চতুর্দিক থেকে মাটি তাকে এমনভাবে চাপ দিতে থাকে 
যে, এর ফলে তার এক দিকের পাজরের হাড় অন্য দিকে ঢুকে যায়। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) 
বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের এক হাতের আঙ্গুলগুলো অন্য হাতের 
আঙ্গুলসমূহের ভিতর ঢুকিয়ে আমাদেরকে এর প্রতিচিত্র দেখালেন এবং বললেন £ তারপর 
তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এমন সত্তরটি বিষধর অজগর নিযুক্ত করা হয় যে, এগুলোর একটিও 
যদি পৃথিবীতে একবার নিঃশ্বাস ফেলে, তাহলে কেয়ামত পর্যস্ত এ মাটি আর কোন তৃণলতা 
জন্ম দিতে পারবে না। এ অজগরগুলো তাকে অনবরত দংশন করতে থাকবে, যে পর্যন্ত না 
তাকে হিসাবের জন্য উপস্থিত করা হবে। 

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাও 
বলেছেন £ কবর হয়তো জান্নাতের একটি বাগান অথবা জাহান্নামের একটি গর্ত, এ ছাড়া আর 
কিছুই নয়। _-তিরমিযী 
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ব্যাখ্যা £ঃ কবরের শাস্তি ও শান্তি সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা এ কিতাবের প্রথম খন্ডে করা 
হয়েছে । মানুষের জ্ঞানের অপূর্ণতা বা সীমাবদ্ধতার দরুন এ ব্যাপারে যেসব প্রশ্ন ও সংশয় সৃষ্টি 
হয়ে থাকে, এগুলোর জবাবও সেখানে দেওয়া হয়েছে । সেখানে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে 
যে, কবর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে বরযখ জগতে মানুষের ঠিকানা__ চাই সেটা পারিভাষিক অর্থের 
কবর হোক বা অন্য কিছু । সেখানে একথাও বলা হয়েছে যে, শাস্তি অথবা পুরস্কারের ক্ষেত্রে 
যেখানে সত্তর অথবা অন্য কোন বড় সংখ্যা হাদীসে উল্লেখ করা হয়, সেখানে এর দ্বারা কেবল 
আধিক্য বুঝানো উদ্দেশ্য হতে পারে । মোটকথা, এসকল বিষয়ের আলোচনা বিস্তারিতভাবে 
প্রথম খন্ডেই করা হয়েছে । এখানে হাদীসের মূল প্রেরণাটি উপলদ্ধি করাই উদ্দেশ্য যে, কোন 
বান্দার জন্য আল্লাহ্‌ থেকে এবং আখেরাতে নিজের পরিণাম থেকে কখনো গাফেল এবং 
উদাসীন হয়ে থাকা উচিত নয়: বরং মৃত্যু এবং কবরের কথা স্মরণ করে, এর মাধ্যমে 
উদাসীনতার চিকিৎসা করে যাওয়া চাই । নিঃসন্দেহে এটাই হচ্ছে এর অব্যর্থ চিকিৎসা ৷ 

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আল্লাহ্‌র যে ভয় ও আখেরাতের যে চিন্তা ছিল, সেটা রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ চিকিৎসা পদ্ধতিরই সুফল ছিল। আজও এ গুণ ও 
বৈশিষ্ট্যসমূহ কিছুটা তাদের মধ্যেই পাওয়া যায়, যারা মৃত্যু এবং কবরের স্মরণকে নিজেদের 
জীবনবৃত্তি বানিয়ে নিয়েছে। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের সবাইকে তওফীক দিন, আমরা যেন মৃত্যু এবং কবরের স্মরণ 
দ্বারা নিজেদের উদাসীনতার চিকিৎসা করতে পারি এবং আল্লাহ্‌র ভয় এবং পরকাল-চিত্তাকে 
নিজেদের জীবনের ভিত্তিমূল বানিয়ে নিতে পারি। 
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8। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল এই যে, যখন রাতের দুই তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হয়ে যেত, তখন 
তিনি উঠতেন এবং বলতেন £ হে লোকসকল! আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর, আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর । 
প্রকম্পিতকারী বস্তু অর্থাৎ, কেয়ামত নিকটে এসে গিয়েছে। এর পেছনেই আসবে পশ্চাদগামী 
আরেকটি বস্তু । (অর্থাৎ, দ্বিতীয় ফুৎকার ৷) মৃত্যু তার সকল অবস্থা নিয়ে মাথার উপর এসে 
গিয়েছে। মৃত্যু তার সবকিছু নিয়ে মাথার উপর এসে গিয়েছে । তিরমিযী 

ব্যাখ্যা 8 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের রু্টান ও অভ্যাস সম্পর্কে 
যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, এর সবগুলোকে সামনে রাখলে জানা যায় যে, তার সাধারণ 
অভ্যাস ও কুটীন এই ছিল যে, রাতের প্রায় এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত তিনি নিজের কাজ-কর্ম ও 
ব্যস্ততা এবং এশার নামায ইত্যাদি থেকে অবসর হয়ে যেতেন। এর পর কিছু সময় বিশ্রাম ও 
আরাম করতেন । তারপর তাহাজ্জুদের জন্য উঠে যেতেন । রাতের শেষ তৃতীয়াংশে তিনি 
নিজের পরিবার-পরিজন ও সাধারণ মুমিনদেরকেও জাগ্রত করতে চাইতেন! তখন তিনি ন্দ্রার 
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মা'আরিফুল হাদীস ৭ 
অবসাদ দূর করার জন্য তাদেরকে কেয়ামতের কম্পন সৃষ্টিকারী ও ভয়াবহ অবস্থা এবং মৃত্যুর 
কঠিন যন্ত্রণার কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। নিঃসন্দেহে আলস্য-নিদ্রা দূর করার জন্য, আল্লাহ্র 
বান্দাদের মধ্যে চিন্তা ও আখেরাতের ভাবনা সৃষ্টি করার জন্য এবং তাদেরকে আল্লাহ্মুখী করে 
তার এবাদত ও যিকিরে লিপ্ত করার জন্য এ পদ্ধতিটি একটি অব্যর্থ চিকিৎসা । আজও যার 
কাছে শেষ রাতে তাহাজ্জুদের জন্য বিছানা থেকে উঠা কঠিন মনে হয়, সে যদি এ সময় মৃত্যু 
কবর এবং কেয়ামতের কঠিন অবস্থাকে স্মরণ করে নেয়, তাহলে তার ঘুমের নেশা অবশ্যই 
উড়ে যাবে। 
যারা ভয় ও চিন্তার অধিকারী তারাই সফলকাম হবে 
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৫। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ৪ যে ব্যক্তি ভয় রাখে, সে রাতের প্রথম প্রহরেই রওয়ানা হয়ে যায়। আর যে রাতের 
শুরুতে রওয়ানা হয়ে যায়, সে নিরাপদে গন্তব্যে পৌছে যায়। মনে রেখো! আল্লাহ্‌র পণ্য 
কোন সপ্তা জিনিস নয়; বরং খুবই মূল্যবান । স্মরণ রেখো যে, আল্লাহ্র এ পণ্য হচ্ছে জারাত। 
তিরমিযী 

ব্যাখ্যা ঃ আরবদের সাধারণ রীতি ছিল এই যে, মুসাফিরদের কাফেলা গভীর রাতে যাত্রা 
করত এবং এ কারণে অস্ত্রধারী এবং ডাকাতের আক্রমণও সাধারণতঃ শেষ রাতের দিকেই 
হত । এর অনিবার্য ফল হিসাবে যে পথিক অথবা কাফেলা ডাকাতদের আক্রমণের আশংকা 
করত, তারা মধ্য রাতের পরিবর্তে রাতের প্রথম ভাগেই যাত্রা শুরু করে দিত এবং এ কৌশলে 
তারা নিরাপদে নিজেদের গন্তব্যে পৌছে যেত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ 
উদাহরণ দ্বারা এ বিষয়টি বুঝাতে চেয়েছেন যে, ডাকাতের ভয়ে শংকিত মুসাফির যেভাবে 
নিজের আরাম ও নিদ্রা বিসর্জন দিয়ে রাতের প্রথম ভাগেই যাত্রা শুরু করে দেয়, তদ্বপ নিজের 
পরিণাম চিন্তাকারী ও জাহান্নাম থেকে শংকিত আখেরাতের পথিককেও নিজের 
অর্থাৎ, জান্নাতে পৌছার জন্য আরাম-আয়েশ এবং প্রবৃত্তির চাহিদা বিসর্জন দিয়ে দ্রুত পথ 
চলতে হবে। 


তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিলেন যে, বান্দা আল্লাহ্‌ তা'আলার 
নিকট থেকে যা নিতে চায়, সেটা কোন সন্তা জিনিস নয় যে, এমনিতেই বিনামূল্যে দিয়ে দেওয়া 
হবে; বরং সেটা হচ্ছে খুবই মূল্যবান ও দামী জিনিস। সেটা জীবন ও সম্পদের কুরবানী এবং 
প্রবৃত্তির চাহিদা বিসর্জন দেওয়ার মাধ্যমেই লাভ হতে পারে । আর সে জিনিসটি হচ্ছে জান্নাত 
কুরআন মজীদেও এরশাদ হয়েছে £ আল্লাহ্‌ তাআলা মুমিনদের নিকট থেকে তাদের জীবন ও 
অর্থ-সম্পদ কিনে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে । তারা যদি নিজেদের জীবন ও সম্পদ আল্লাহ্‌র 
রাহে উৎসর্গ করে দেয়, তাহলে তারা জান্নাতের অধিকারী হবে । অতএব, জান্নাত যেন এমন 
পণ্য, যার মূল্য হচ্ছে বান্দার জীবন ও অর্থ-সম্পদ। ৃ 
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৮ মা'আরিফুল হাদীস 
মৃত্যু এবং আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণকারীরাই বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী 
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ড৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল, হে 
আল্লাহ্‌র নবী! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও সব চাইতে পরিণামদর্শী কে ? তিনি উত্তর 
দিলেন £ এ ব্যক্তি যে মৃত্যুকে বেশী করে স্মরণ করে এবং এর জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে । 
বস্তুতঃ এরাই হচ্ছে বুদ্ধিমান । তারা দুনিয়ার সম্মানও লাভ করেছে এবং আখেরাতের মর্যাদারও 
অধিকারী হয়েছে। __-তাবরানী 

ব্যাখ্যা £ যখন এটাই বাস্তবতা যে, আখেরাতের জীবনই আসল জীবন, আর এটা কোন 
দিন শেষ হবে না। তাহলে এতে কি সন্দেহ থাকতে পারে যে, জ্ঞানী এবং পরিণামদর্শী হচ্ছে এ 
সকল বান্দাই, যারা সর্বদা মৃত্যুর কথা সামনে রেখে এর প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত থাকে । পক্ষান্তরে 
এসব লোক খুবই বোকা এবং অপরিণামদর্শী, যারা নিজেদের মৃত্যুর কথা বিশ্বাস করেও এর 
প্রস্তুতি গ্রহণে উদাসীন এবং দুনিয়ার স্বাদ ও মজা গ্রহণেই ব্যস্ত থাকে! 
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৭। হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বুদ্ধিমান হচ্ছে এ ব্যক্তি, যে নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যু- 
পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে যায়। পক্ষান্তরে নির্বোধ হচ্ছে এ ব্যক্তি, যে নিজেকে প্রবৃত্তির 
অধীন করে রাখে। (অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র বিধি-বিধানের পরিবর্তে নফসের দাবী ও চাহিদা পূরণ করে 
যায়,) আর আল্লাহ্র কাছে অনেক আশা করে বসে থাকে । __তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্‌ 
ব্যাখ্যা £ দুনিয়াতে চালাক ও বুদ্ধিমান হিসাবে এ ব্যক্তিকেই বিবেচনা করা হয়, যে দুনিয়া 
উপার্জনে খুবই তৎপর, দু'হাতে দুনিয়ার সম্পদ কজা করে নিতে পারে এবং যা ইচ্ছা তাই 





করতে পারে । পক্ষান্তরে নির্বোধ মনে করা হয় এ ব্যক্তিকে, যে দুনিয়া উপার্জন করতে 


দ্রুতগামী ও তৎপর নয় । আর দুনিয়াদার মানুষ, যারা এ দুনিয়াকেই সবকিছু মনে করে, তাদের 
পক্ষে এমন ধারণা করাটাই স্বাভাবিক । 

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বলে দিয়েছেন যে, যেহেতু 
আসল জীবন এ কয়েক দিনের অস্থায়ী জীবন নয়; বরং আখেরাতের অনত্তকালীন জীবনই হচ্ছে 
আসল জীবন এবং এ জীবনের সফলতা তাদের জন্যই নির্ধারিত, যারা দুনিয়ায় থেকে আল্লাহ্‌র 
আনুগত্যের জীবন কাটায় । তাই প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমান ও সফল বান্দা তারাই, যারা আখেরাতের 
প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত থাকে এবং প্রবৃত্তির উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে তাকে আল্লাহ্‌র 
আনুগত্যে লাগিয়ে রাখে। 
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মা'আরিফুল হাদীস ৯ 
পক্ষান্তরে যেসব নির্বোধের এ অবস্থা যে, তারা নিজেদেরকে প্রবৃত্তির গোলাম বানিয়ে 
রেখেছে এবং এ দুনিয়াতে তারা আল্লাহ্র বিধি-বিধানের অনুসরণের পরিবর্তে নিজেদের প্রবৃত্তির 
দাসত্ব করে যাচ্ছে এবং এ সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র কাছে নিজেদের শুভ পরিণতির আশা করছে, 
নিঃসন্দেহে এরা বড়ই মূর্খ ও চিরদিনের জন্য ব্যর্থ দুনিয়া উপার্জনে তারা যতই পারঙগম ও 
তৎপর হোক না কেন, আসলে তারা খুবই অপরিণামদর্শী, নির্বোধ ও ব্যর্থ। কেননা, তারা প্রকৃত 
ও স্থায়ী জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণ থেকে উদাসীন এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব জীবন কাটিয়েও আল্লাহ্‌র 
আনুগত্যে জীবন যাপনকারীদের মত শুভ পরিণামের আশা করে থাকে । এই মূর্খরা এ সহজ 
কথাটিও উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে না যে, “যেমন কর্ম তেমন ফল।” 

এ হাদীসে এসব লোকদেরকে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে, যারা নিজেদের বাস্তব 
জীবনে আল্লাহ্‌র আহকাম ও আখেরাতের পরিণাম থেকে উদাসীন ও নিশ্চিন্ত হয়ে নিজেদের 
প্রবৃত্তির অনুসরণ করে যায় এবং এরপরও আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহের প্রত্যাশায় থাকে। 
আল্লাহ্‌র কোন বান্দা যদি তাদেরকে সতর্ক করতে যায়, তখন তারা বলেন ৪ আল্লাহ্‌র রহমত 
খুবই সুবিস্তৃত। এ হাদীসটি বলে দিয়েছে যে, এ ধরনের মানুষগুলো আত্মপ্ববঞ্চনায় পড়ে আছে 
এবং তাদের পরিণতি হবে খুবই অশুভ | 

হাদীসটি দ্বারা এ কথাও জানা গেল যে, আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহের আশা তখনই 
প্রশংসনীয়, যখন তা আমলের সাথে হয়। এ আশা যদি আমলশুন্য ও বদ আমলের সাথে অথবা 
আখেরাতের প্রতি উদাসীনতার সাথে হয়, তাহলে সেটা প্রশংসনীয় আশা নয়; বরং নফ্স ও 
শয়তানের প্রবঞ্ধনা । 
পুণ্যকাজ ও এবাদত করেও যারা অন্তরে ভয় রাখে 
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৮। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে কুরআনের এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যেখানে বলা হয়েছে ঃ আর যারা 
দান করে যা দান করার, এ অবস্থায় যে, তাদের অন্তর ভীত থাকে । আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 
এরা কি এসব লোক, যারা মদ পান করে এবং চুরি করে ? তিনি উত্তরে বললেন £ হে ছিদ্দীক 
কন্যা! না; বরং এরা আল্লাহ্‌র এসব বান্দা, যারা রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং দান-খয়রাত 
করে। এতদসন্ত্বেও তারা ভয় করে যে, তাদের এ এবাদত কবুল হয় কিনা। এরাই কল্যাণের 
পথে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। __তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্‌ 
ব্যাখ্যা ৪ সূরা “মু'মিনূন”-এর চতুর্থ রুকৃতে আল্লাহ্‌ তা'আলা এসব বান্দাদের কিছু বৈশিষ্ট্য 
বর্ণনা করেছেন, যারা কল্যাণ ও শুভপরিণতির দিকে দ্রুত এগিয়ে যায় । এ প্রসঙ্গে তাদের একটি 
গুণ এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা যা কিছু দান করে, এ অবস্থায় করে যে, তাদের অন্তর 
ভীত থাকে । হযরত আয়েশা (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, এর দ্বারা কি এসব লোক উদ্দেশ্য, যারা দুর্ভাগ্যক্রমে 
গুনাহ করে ফেলে, কিন্তু শুনাহর ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে থাকে না; বরং গুনাহগার হওয়া সত্তেও 
তাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় থাকে। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ না, এ আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য 
এসব লোক নয়; বরং উদ্দেশ্য আল্লাহ্র এসব অনুগত ও এবাদতকারী বান্দা, যাদের অবস্থা এই 
যে, তারা নামায, রোযা, দান-খয়রাত ইত্যাদি নেক আমল করে যায়, কিন্তু তাদের অন্তরে এ 
ভয় থাকে যে, কে জানে, আমাদের এ আমল আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হবে কিনা । 

কুরআন মজীদে এসব বান্দাদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে £ এরাই প্রকৃত 
সাফল্য ও সুখের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত 
আয়েশার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এ পর্যায়ে এই শেষ আয়াতটির দিকেও ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে 
দিলেন যে, অন্তরের এ ভয় এবং এ চিন্তাই মানুষকে শুভ পরিণতি ও সাফলোর দ্বারে নিয়ে যায়। 

এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, মহান আল্লাহ্‌র অমুখাপেক্ষিতা এবং তার প্রভাব ও প্রতাপের 
দাবী এটাই যে, বান্দা বিরাট বিরাট নেক আমল ও এবাদত করার পরও নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে 
পারবে না; বরং সর্বদা ভীত থাকতে হবে যে, কোন ক্রটির কারণে আমার এ আমল আমার 
মুখের উপরই নিক্ষেপ করে দেওয়া হয় কিনা । আর যার অন্তরে যতটুকু ভয় থাকবে, সে 
ততটুকুই কল্যাণ ও সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবে । 
কেয়ামতের দিন বড় বড় আবেদরাও নিজের এবাদতকে তুচ্ছ মনে করবে 
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৯। ওতবা ইবনে ওবাইদ (রাঃ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 
বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন ৪ কোন ব্যক্তি যদি তার জন্মের দিন থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত আল্লাহ্‌র 
সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একাধারে সেজদায় পড়ে থাকে, তবুও কেয়ামতের দিন সে তার এ আমলকে 
তুচ্ছ মনে করবে । _মুসনাদে আহমাদ 

ব্যাখ্যা 8 হাদীসটির মর্ম এই যে, কেয়ামতের দিন যখন মানুষের উপর এসব বাস্তবতা 
উন্মোচিত হয়ে যাবে এবং শান্তি ও শাস্তির এসব দৃশ্যাবলী চোখের সামনে এসে যাবে, যা 
এখানে অদৃশ্যের অন্তরালে রয়েছে, তখন আল্লাহ্‌র এসব বান্দারাও যারা নিজেদের জীবনের 
অধিকাংশ সময় আল্লাহ্‌র এবাদতে কাটিয়েছে, এ কথাই অনুভব করবে যে, আমরা তো কিছুই 
করি নাই। এমনকি কোন বান্দা যদি এমনও হয় যে, জন্ম থেকে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত সারাটি 
জীবন সেজদায় কাটিয়ে দিয়েছিল, তারও অনুভূতি এটাই হবে এবং সে নিজের এ আমল ও 
সাধনাকেও তুচ্ছ মনে করবে। 
কেয়ামতের দিন মামুলী গুনাহ্‌্র জন্যও পাকড়াও হবে . 
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১০। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 
বলেছিলেন ? হে আয়েশা! নিজেকে এসব গুনাহ্‌ থেকেও দূরে রাখ, যেগুলোকে তুচ্ছ ও মামুলী 
নস করা ইয়। কেননা, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এগুলোর ব্যাপারেও কৈফিয়ত তলব করা হবে 
_ ইবনে মাজাহ, দারেমী, বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে 

ব্যাখ্যা 8 যেসব লোকের মধ্যে আখেরাতের হিসাব-নিকাশের কিছুটা চিন্তা থাকে এবং 
যারা আল্লাহর আযাব ও পাকড়াওকে ভয় করে, তারা কবীরা গুনাহ্‌ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে 
শাধারগতঃ বকবান হয়ে থাকে। কিন্তু যেসব গুনাহ্‌কে হান্ধা ও সগীরা মনে করা হয়, 
(লোকে তুচ্ছ ও মামুলী মনে করার দরুন অনেক খোদাভীরু মানুষও এগুলো থেকে 
আত্মরক্ষার চিততা বেশী একটা করে না। অথচ গুনাহ্‌ হিসাবে এবং এ বিবেচনায় যে, এগুলো 
করলেও আল্লাহ্‌র হুকুম লংঘিত হয় এবং আখেরাতে এর জন্যও জবাবদিহি করতে হবে, 
আমাদেরকে এগুলো থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা ও চেষ্টা করতে হবে। 

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে এ নসীহতই 
করেছেন । এখানে বিশেষভাবে হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে সম্বোধন করে কথাটি বলা হলেও 
আসলে এ সতর্কবাণী ও উপদেশটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উন্মতের সকল 
নারী-পুরুষের জন্যই ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য । এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, স্বয়ং 
সাসুগ্রাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের লোকদের জন্য যখন এ চিন্তা ও 
সতর্কতার প্রয়োজন, তাহলে আমাদের মত লোকদের পক্ষে এ ব্যাপারে উদাসীনতার কি 
অবকাশ থাকতে পারে? ্‌ 

“কৃত বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, সগীরা গুনাহ্‌ যদিও কবীরার তুলনায় ছোট; কিন্তু আল্লাহ্‌ 
তা'আলার ক্রোধের কারণ হিসাবে- এবং এ হিসাবে যে, আখেরাতে এরও কৈফিয়ত দিতে 
হবে_ এটা কখনো ছোট এবং হান্কা নয়। এ দু'টির মধ্যে এতটুকুই পার্থক্য, যেমন অধিক 
বিষাক্ত ও কম বিষাক্ত সাপের মধ্যে হয়ে থাকে । অতএব, আমরা যেমন কম বিষাক্ত সাপ 
থেকেও আত্মরক্ষা ও সতর্কতা অবলম্বন করে থাকি, তেমনিভাবে সগীরা গুনাহ থেকেও 
আমাদের নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখার এবং হেফাযতে রাখার পূর্ণ চেষ্টা-সাধনা করা উচিত । 
এটাই এ হাদীসের দাবী ও উদ্দেশ্য । 
শুনাহ্র পরিণতির ভয় এবং আল্লাহ্র রহমতের আশা 
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১১। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক 
কেন কাছে গেলেন, যখন সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি এ যুবককে জিজ্ঞাসা 
করলেন ৪ তুমি নিজেকে কি অবস্থায় দেখতে পাচ্ছ ? সে উত্তর দিল, আমার অবস্থা এই যে, 
আমি আল্লাহ্‌র রহমতের আশাও করছি, আবার আমার গুনাহ্র কারণে আযাবের ভয়ও করছি 
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১২ মা'আরিফুল হাদীস 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অবস্থা শুনে বললেন £ আশা ও ভয়ের এদু'টি 
অবস্থা এমন মুহুর্তে যার অন্তরে বিদ্যমান থাকে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে অবশ্যই তার আশার 
বস্তুটি দিয়ে দেবেন এবং তার আশংকার বস্তু থেকে তাকে নিরাপদ রাখবেন । তিরমিযী 
ব্যাখ্যা £ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ভীতি এবং তার আযাব ও পাকড়াওকে ভয় করাই মুক্তির 
চাবিকাঠি । | 
যার অন্তরে কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র ভয় সৃষ্টি হয়েছে, তাকে 
জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে 
১০০এ। ৩০১৯৮৯১৪১০৯ ২0835 LS Sf ঝ ০ ভি ১০১০0) 
(১৬১ Sal 0S এ৪ এক এ১০০৭। ১৩০) 7০৪০ ৩ BE Si Ly 5১১৪ 
১২। হযরত আনাস (রাঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্‌ তা'আলা (জাহান্নামের দায়িত্বে নিয়োজিত 
ফেরেশ্তাদেরকে) নির্দেশ দেবেন, আমার যে বান্দা কোন দিন আমাকে স্মরণ করেছে অথবা 
কোন স্থানে আমাকে ভয় করেছে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আস । ___তিরমিযী, 
বায়হাকী 
ব্যাখ্যা 8 ইতঃপূর্বে কিতাবুল ঈমানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং একথাটি 
কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, যে ব্যক্তি কুফর অথবা শিরকের 
অবস্থায় এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে, সে চিরকাল জাহান্নামেই থাকবে এবং তার কোন 
আমলই তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনতে পারবে না। তাই হযরত আনাস (রাঃ) 
থেকে বর্ণিত এ হাদীসটির মর্ম এই হবে, যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে এ অবস্থায় বিদায় নিয়েছে যে, 
সে কাফের অথবা মুশরিক ছিল না; বরং ঈমান তার মধ্যে ছিল, কিন্তু তার গুনাহ ছিল অনেক 
এবং নেক আমলের সঞ্চয় তার সাথে ছিল না। তবে সে কখনো আল্লাহ্র কথা স্মরণ করেছিল 
অথবা কোন ক্ষেত্রে তার অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয়ের কিছুটা ভাব জাগ্রত হয়েছিল । কেয়ামতের দিন 
তার পাপের শাস্তি ভোগ করার জন্য তাকে জাহান্নামে তো নিক্ষেপ করা হবে; কিন্তু কোন দিন 
আল্লাহকে স্মরণ করার কারণে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করার বরকতে সে মুক্তি পেয়েই যাবে এবং 
তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। 
আল্লাহ্‌র ভয়ে নির্গত অশ্রুর মূল্য 
০৬০৮০১০৫০৭০ ৫ 44১535388454৭ 4555 (৮) 
1৮৯০০১৬৪০১৪ ৪০০ ৮০৫০৮১৬০১৪৪ SE be ES 
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১৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ৪ আল্লাহ্‌র ভয়ে যে মু'মিন বান্দার চোখ থেকে অশ্রু নির্গত হয়, সেটা যদি 
মাছির মাথার সমানও হয়, (অর্থাৎ, এক ফৌটা পরিমাণও হয়) তারপর সেই অশ্রু গড়িয়ে তার 
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ব্যাখ্যা $ হাদীসের মর্ম এই যে, যে চেহারা আল্লাহ্‌র ভয়ে নির্গত অশ্রু দ্বারা কখনো সিক্ত 
হয়েছে, সেই চেহারাকে জাহান্নামের আগুন থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখা হবে এবং জাহান্নামের 
আঁচ এতে লাগতে পারবে না। 

কিতাবুল ঈমানে” বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, যেসব হাদীসের মধ্যে কোন 
বিশেষ নেক আমলের উপর জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যাওয়ার সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে 
সেগুলোর মর্ম ও উদ্দেশ্য সাধারণতঃ এই হয়ে থাকে যে, এ নেক আমলের নিজস্ব প্রভাব ও 
দাবী এটাই এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা এর আমলকারীকে জাহান্নামের আগুন থেকে সম্পূর্ণ 
হেফাযতে রাখবেন কিন্তু শর্ত এই যে, তার পক্ষ থেকে এমন কোন বড় গুনাহ্‌ সংঘটিত না 
হওয়া, যার কারণে এর বিপরীত দাবী অর্থাৎ, জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার দাবী সৃষ্টি হয়ে যায় । 
অথবা এমন কোন গুনাহ হয়ে থাকলেও সে যদি তওবা করে নেয় এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে 
মাফ করে দিয়ে থাকেন। একথা কেউ যেন মনে না করে যে, এটা মনগড়া ব্যাখ্যা । কেননা, 
বাস্তবতাকে সামনে রেখেই বলতে হয় যে, আমাদের দৈনন্দিন কথা-বার্তা এবং বাকরীতিতেও 
এ ধরনের সুসংবাদ ও প্রতিশ্রুতির বেলায় এ শর্ত সর্বদাই আরোপিত থাকে । 
আল্লাহ্‌র ভয়ে শরীরে শিহরণ সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য 
৩০০ (৫০০৫০ ৩৪০৩ ২:5০ ১০ এব ৯ 58920 ah ৪ (1) 
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১৪ । হযরত আব্বাস (রাঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলার ভয়ে যখন কোন বান্দার লোম কাটা দিয়ে উঠে, তখন তার 
গুনাহ এভাবে ঝরে পড়ে, যেভাবে শুকনো গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়ে। মুসনাদে বাষ্যার 

ব্যাখ্যা ৪ ভয়-ভীতি ও আতংক আসলে মানুষের অন্তরের অবস্থার নাম। কিন্তু মানুষকে 
এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তার অন্তরের অবস্থার প্রকাশ দেহের উপরও হয়ে যায়। 
শয়ন, যখন মানুষের অন্তরে খুশী ও আনন্দের অবস্থা থাকে, তখন চেহারার উপরও আনন্দ- 
চিভতা ফুটে উঠে এবং অনেক সময় সে এ ভাবের কারণে হাসে। অনুরূপভাবে যখন মানুষের 
অন্তরে দুঃখ ও বেদনা থাকে, তখন এটাও তার চেহারা থেকে প্রকাশ পায় এবং কখনো কখনো 
সে এর প্রভাবে কাদে । এমনকি তার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। 

এমনিভাবে মানুষের অন্তরে যখন ভয়-ভীতি ও আতংকের অবস্থা সৃষ্টি হয়, তখন তার 
পেহে এর এ প্রভাব লক্ষ্য করা যায় যে, তার সারা দেহের লোম কাটা দিয়ে উঠে। হযরত 
আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত পূর্বের হাদীসটিতে ঈমানদারদেরকে এ সুসংবাদ দেওয়া 
হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র ভয়ে যাদের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে, তাদের জন্য জাহান্নামের 
আগুন হারাম। আর হযরত আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত এ হাদীসে এ সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, 
আল্লাহ্‌র ভয়ে যার শরীরের লোম কাঁটা দিয়ে উঠে, তার শরীর থেকে তার গুনাহ্‌ এভাবে ঝরে 
পড়ে, যেভাবে শীতের শেষ ভাগে শুকনো গাছের পাতা ঝরে পড়ে। 
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১৪ মা'আরিফুল হাদীস 


আল্লাহ্‌র ভয়ে এক বান্দা চরম মূর্ধের মত কাজ করেও ক্ষমা পেয়ে গেল 
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১৯ a এ ২8০৩ lS 2৪ 51S oi 3 ৩৪ 1)| ২৬০১1 ৩], 585 
০১৪ Gaal CLG ৬০ Cb iG ০০199 কি 0১০ ০ ole dl ০০৪ 
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(১৮০৮৪ sil ১১১) la 4 


১৫। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ? এক ব্যক্তি নিজের উপর বড়ই জুলুম করেছিল । (অর্থাৎ, উদাসীনতার কারণে 
আল্লাহ্‌র অবাধ্যতায় জীবন কাটিয়ে দিয়েছিল ।) যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হল, তখন (আল্লাহ্‌র 
ভয় ও আখেরাতের পরিণাম চিন্তায়) সে তার ছেলেদেরকে বলল £ আমি যখন মারা যাব, তখন 
তোমরা আমাকে আগুনে জ্বালিয়ে ছাই করে ফেলবে ৷ তারপর এ ছাইয়ের অর্ধেক অংশ স্থল 
ভাগে এবং বাকী অর্ধেক অংশ সমুদ্রে ছিটিয়ে দেবে। আল্লাহ্‌র কসম! তিনি যদি আমাকে 
পাকড়াও করে নিতে পারেন, তাহলে আমাকে এমন শাস্তি দেবেন, যা তার কোন সৃষ্ট জীবকেই 
দেবেন না। তারপর সে যখন মারা গেল, তখন তার ছেলেরা সেই ওসিয়্যত অনুযায়ীই কাজ 
করল । (অর্থাৎ, আগুনে পুড়িয়ে তার ছাইভম্ম কিছুটা বাতাসে আর কিছুটা সমুদ্রে ছিটিয়ে দিল ৷) 
তারপর আল্লাহ্র নির্দেশে সমুদ্র এবং স্থলভাগ থেকে তার দেহের অংশগুলো একত্রিত করা হল 
(এবং তাকে পুনর্জীবন দান করা হল।) এবার আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
তুমি এমনটি করলে কেন ? সে উত্তর দিল, হে আমার রব! তুমি তো ভালভাবেই জান যে, 
আমি তোমার ভয়েই এমন কাজ করেছি। আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে ক্ষমা করে দিলেন। 
_ বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা ৪ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বযুগের যে ব্যক্তির ঘটনা 
বর্ণনা করেছেন, এ লোকটি আল্লাহ্‌ তা'আলার শান ও তার গুণাবলী সম্পর্কেও অজ্ঞ ছিল এবং 
তার আমলও ভাল ছিল না ৷ কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তার উপর আল্লাহ্‌র ভয় এমন প্রবল হয়ে উঠল 
যে, সে নিজের সন্তানদেরকে এমন মূর্খতাপ্রসূত ওসিয়্যত করে গেল । সে মনে করেছিল যে, 
আমার দেহের ছাইভস্ম এভাবে জলে-স্থুলে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার পর আমার পুনরায় জীবিত 
হওয়ার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না। তবে এ মূর্খতাপ্রসৃত ভুলের কারণ যেহেতু ছিল আল্লাহ্‌র 
ভয় এবং তার আযাবের আশংকা, তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন। 








হাদীসের এ বাক্যটি নিয়ে “আল্লাহ্‌ যদি আমাকে পাকড়াও করে নিতে পারেন,” হাদীস 
ব্যাখ্যাতাগণ অনেক সুক্ষ্ম ও তাত্বিক আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন ৷ কিন্তু এ অধম সংকলকের 
মতে সোজা কথা হচ্ছে এই যে, এটা ছিল আল্লাহ্‌র ভয়ে চরমভাবে ভীত এক মূর্খ মানুষের 
মুখের কথা । তার পক্ষে এর চাইতে সুন্দর উপস্থাপনা সম্ভবই ছিল না। 
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মা'আরিফুল হাদীস ১৫ 


আল্লাহ্‌র ভয় এবং তাক্ওয়াই হচ্ছে মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি 


পণ তা ত০ত০ 


১১০৯ ৮০২৯ আএএএ 105 শি Skt La di (৭) 


১৬! হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ৪ কোন কালো অথবা সাদা মানুষের তুলনায় তোমার কোন শ্রেষ্ঠতৃ 
নেই । তবে তাক্ওয়া এবং খোদাভীরুতার ভিত্তিতে তুমি কারো চাইতে বেশী মর্যাদার অধিকারী 
হতে পার। -_মুসনাদে আহমাদ 

ব্যাখ্যা ৪ হাদীসটির মর্ম এই যে, ধন-সম্পদ, গঠন-আকৃতি, বংশ-বর্ণ এবং ভাষা ও দেশ 
ইত্যাদি কোন বস্তুর দ্বারা কারো উপর অন্য কারোর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় না। মর্যাদার মাপকাঠি 
হচ্ছে কেবল তাক্ওয়া, (অর্থাৎ, আল্লাহ্র ভয় এবং এর ভিত্তিতে যে জীবন গড়ে উঠে।) তাই এ 
তাক্ওয়ায় যে যতটুকু অগ্রগামী হবে, সে আল্লাহ্‌র কাছেও ততটুকু উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে । এ 
বাস্তব কথাটিই কুরআন মজীদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ নিশ্চয়ই, আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক 
মর্যাদার অধিকারী, যে তোমাদের মধ্যে সবচাইতে খোদাতীরু | 
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১৭। হযরত মো'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যখন তাকে ইয়ামনের (বিচারক অথবা শাসনকর্তা নিয়োগ করে) পাঠালেন, তখন 
(তাকে বিদায় দেওয়ার জন্য) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কিছু উপদেশ দিতে 
দিতে তার সাথে চললেন। সে সময় হযরত মো'আয (হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নির্দেশে) সওয়ারীর উপর আরোহী ছিলেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
মো আযের সওয়ারীর সাথে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তিনি যখন প্রয়োজনীয় উপদেশাবলী দিয়ে শেষ 
বলেন, তখন শেষ কথাটি এই বললেন ৪ হে মো'আয! হয়তো বা এ বছরের পর তুমি আর 
আমার সাক্ষাত পাবে না। (এ কথা দ্বারা তিনি ইঙ্গিত করে দিলেন যে, আমার জীবনের 
এটাই হচ্ছে শেষ বছর, অচিরেই আমি এ জগত ছেড়ে অন্য এক জগতে পাড়ি জমাব। 
তারপর তিনি বললেন,) হয়তো এমন হবে যে, (তুমি ইয়ামন থেকে ফিরে এসে আমার 
অবর্তমানে মদীনায়) আমার এ মসজিদ ও আমার কবরের পাশ দিয়ে যাবে। একথা শুনে হযরত 
মো আয রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরহ-বযথায় কাদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থা দেখে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং 
২-২ 
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১৬ মা'আরিফুল হাদীস 
মদীনার দিকে মুখ করে বললেন ৪ আমার সবচেয়ে আপনজন ও ঘনিষ্ঠতর লোক হচ্ছে তারা, 
যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলে (এবং তাক্ওয়ার জীবন অবলম্বন করে,) তারা যেই হোক এবং 
যেখানেই থাকুক ___মুসনাদে আহমাদ 

ব্যাখ্যা ৪ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যের শেষ কথাটির অর্থ এই যে, 
আসল জিনিস হচ্ছে আত্মিক সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা, আর আমার সাথে এ সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে 
তাক্ওয়া। তাই আল্লাহ্‌র কোন বান্দা যদি দৈহিকভাবে আমার নিকট থেকে অনেক দূরে 
ইয়ামনে অথবা পৃথিবীর অন্য কোন অঞ্চলেও থাকে, আর তার অন্তরে তাকওয়া ও আল্লাহ্‌র ভয় 
অর্জিত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সে আমার নিকটবর্তী এবং সে যেন আমার সাথেই আছে। 
এর বিপরীত কোন ব্যক্তি যদি বাহ্যিক ও দৈহিকভাবে আমার সাথেও থাকে; কিন্তু তার অন্তর 
যদি তাক্ওয়াশূন্য হয়, তাহলে এ বাহ্যিক সান্নিধ্য সত্তেও সে আমার নিকট থেকে অনেক দূরে 
এবং আমিও তার থেকে অনেক দূরে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বক্তব্য দ্বারা 
হযরত মো'আযকে সান্তনা দিলেন যে, এ বাহ্যিক বিচ্ছেদের কারণে মনে দুঃখ নিয়ো না। 
যেহেতু তোমার অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় ও তাক্ওয়া রয়েছে, তাই ইয়ামনে থেকেও তুমি আমার 
নিকট থেকে দূরে থাকবে না। তাছাড়া দুনিয়ার এ জীবন তো কেবল কয়েক দিনের । চিরকাল 
থাকার আবাস তো হচ্ছে আখেরাত, আর সেখানে তাকওয়ার অধিকারী বান্দারা অনন্তকাল পর্যন্ত 
আমার সাথে এবং আমার সান্নিধ্যে থাকবে । আর সেই মিলন ও সান্নিধ্যের পর কোন ধরনের 
বিরহ-বিচ্ছেদের আশংকা থাকবে না। 


এ শেষ কথাটি বলার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে হযরত মো'আযের 
দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মদীনামুখী হয়ে গিয়েছিলেন, এর কারণ সম্ভবতঃ এই হবে যে, 
হযরত মো'আযের কান্না দেখে তার চোখও অশ্রুসজল হয়ে গিয়েছিল । তাই তিনি চাইলেন যে, 
মো'আয যেন তার অশ্রুপাত দেখতে না পায় । এর কারণ এটাও হতে পারে যে, তিনি তার এক 
খাটি প্রেমিকের কান্না দেখে নিজের অন্তরে ব্যথা অনুভব করছিলেন । তাই তিনি এটা সইতে না 
পেরে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ভালবাসা ও ভক্তির জগতে এ বিষয়টি খুবই 
স্বাভাবিক। 

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, হযরত মো'আযকে বিদায় দেওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তো হুকুম দিয়ে সওয়ারীর উপর আরোহণ করিয়ে দিলেন, কিন্তু 
নিজে কথা বলতে বলতে পায়ে হেটে চললেন। এতে এসব লোকদের জন্য কত বড় শিক্ষা ও 
আদর্শ রয়েছে, যাদেরকে দ্বীনী ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরসূরী ও 
নায়েব মনে করা হয়ে থাকে । 

আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের অন্তরে তার ভয় ও তাকওয়া দান করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মিক নৈকট্য এবং আখেরাতে তীর সান্লিধ্য লাভের সুযোগ দান 
করুন, যার সুসংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে দিয়েছেন। 
আল্লাহ্‌র ভয় ও পরকাল-চিন্তার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা 

নিম্নে এমন কিছু হাদীসের উল্লেখ করা হচ্ছে, যেগুলোর দ্বারা জানা যাবে যে, আল্লাহ্র ভয় 
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ও আখেরাতের চিন্তার বেলায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর নিকট 
দীক্ষাপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা কি ছিল এবং তাদের জীবনে এর কি প্রভাব পড়েছিল। 


35 হল 4.০ ০২১০ ১০১ 500৩4 tn Le dy IGG ৮৮৯১০ (১) 
(Ms slgo) * ৭৫1 ০৯০১ SG 25১0 ০০৮০৪ 

১৮। হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ তোমাদের কারো আমল তাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে না এবং জাহান্নাম 
থেকে রক্ষা করতে পারবে না । আর আমার অবস্থাও তাই । তবে যদি আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহ 
হয়। __সুসলিম 

ব্যাখ্যা £ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথাটি যে, আমিও নিজের আমল 
ও এবাদত দ্বারা নয়; বরং কেবল আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহেই জান্নাতে যেতে পারব, তীর 
অন্তরের খোদাভীতির অবস্থা অনুধাবন করার জন্য যথেষ্ট 


521015021৯5 Bis 446 | Lo পিঠ ৫ 0555550) 
৩০০ ০০ ৬ ০ 005১০42040০ 6 ED Gli CAS আন 
25005 di 55525 চিনি রিচি ll ১৪13 EE 0১১৪ patie lau! SLES 01 
le BG esl EL Cal 0 Ok ০1536 0৫85 CAGE EC 
(১4473 ০০১ 19193) * ০০০০ 
১৯। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের অবস্থা এই ছিল যে, যখন দ্রুতবেগে বাতাস বইত, তখন তিনি দো'আ করতেন £ 
হে আল্লাহ্‌! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এ বাতাসের কল্যাণ, এ বাতাসে যা রয়েছে এর 
কল্যাণ এবং যে উদ্দেশ্যে এ বাতাস পাঠানো হয়েছে এর কল্যাণ । আমি তোমার কাছে আশ্রয় 
প্রার্থনা করছি এ বাতাসের র অকল্যাণ থেকে, এতে যা রয়েছে এর অকল্যাণ থেকে এবং যে 
উদ্দেশ্যে এটা পাঠানো হয়েছে এর অকল্যাণ থেকে । আর আকাশে যখন মেঘমালা দেখা দিত, 
তখন তার চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে যেত এবং (অস্থিরতার দরুন এ অবস্থা হত যে, তিনি) 
কখনো বাইরে যেতেন, কখনো ভিতরে আসতেন, কখনো সামনের দিকে যেতেন এবং কখনো 
পেছনের দিকে যেতেন। তারপর যখন বৃষ্টি হয়ে যেত (স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত) তখন এ অস্থিরতা 
দুর হয়ে যেত। 
হযরত আয়েশা (রাঃ) তার এ অবস্থা টের পেয়ে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, (এ দ্রুত 
বাতাস ও মেঘ দেখে আপনার এ অবস্থা হয় কেন ?) তিনি তখন উত্তর দিলেন £ আয়েশা! 
(আমার আশংকা হয় যে,) এ মেঘ ও বাতাস এ ধরনের হয় কিনা, যা (হযরত হুদ আলাইহিস- 
সালামের সম্প্রদায়) আদ জাতির প্রতি পাঠানো হয়েছিল । (যার উল্লেখ কুরআন মজীদে এভাবে 
করা হয়েছে ৪) তারা যখন মেঘমালাকে তাদের উপত্যকা অভিমুখী দেখল, তখন বলল, এতো 
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মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে । (অথচ এটা বৃষ্টি বহনকারী মেঘ ছিল না; বরং এটা ছিল প্রবল 
ঝঞ্চা বায়ু যা তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য পাঠানো হয়েছিল ।) __বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণিত এ হাদীসটির শিক্ষা ও উদ্দেশ্য কেবল এই, 
হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে আল্লাহ্র ভয় এত প্রবল ছিল যে, একটু দ্রুত 
বেগে বাতাস বইতে শুরু করলে তিনি অস্থির হয়ে গিয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে এর কল্যাণ 
লাভ ও অকল্যাণ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য দো'আ করতেন । অদ্রপভাবে আকাশে যখন মেঘ 
দেখা দিত, তখন আল্লাহ্‌র ভয়ে তার এ অবস্থা হয়ে যেত যে, কখনো ভিতরে আসতেন, 
কখনো বাইরে ছুটে যেতেন, কখনো সামনে অগ্রসর হতেন আবার কখনো পিছু হটতেন। তার 
এ অবস্থা এ ভয় ও আতংকের কারণে হত যে, মেঘের আকৃতিতে এটা কি এ রকম আযাব 
হয়ে যায় কিনা, যেমন হযরত হুদ (আঃ)-এর অবাধ্য সম্প্রদায় আদ জাতির উপর মেঘের 
আকৃতিতেই আযাব পাঠানো হয়েছিল । তারা তাদের অঞ্চলের দিকে মেঘমালা আসতে দেখে 
নিজেদের অজ্ঞতা বশতঃ খুবই খুশী হয়েছিল এবং এটাকে শান্তির মেঘ মনে করেছিল । অথচ 
সেটা ছিল আল্লাহ্‌র আযাবের ঝঞ্টা বায়ু। হাদীসে আয়াতের যে অংশটুকু উল্লেখ করা হয়েছে, 
এটা অসম্পূর্ণ । কেননা, আয়াতের শেষাংশে এ কথাটিও রয়েছে; “বরং এটা এ বস্তু, যা তোমরা 
দ্রুত কামনা করেছিলে । এটা ঝঞ্চাবায়ু, এতে রয়েছে মর্মস্ুদ শাস্তি 1” 
Csi ২9, ৬৯১ ০০১৩১৪৭1০১০ 2১৬4০৪০৪১০০ ১০ (Y-) 
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২০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত আবু বকর (রাঃ) 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উপর তো 
বার্ধক্য এসে গিয়েছে। তিনি উত্তর দিলেন £ সুরা হুদ, সূরা ওয়াক আহ্‌, সূরা মুরসালাত, সূরা 
আম্মা ইয়াতাসা-আলুন (নাবা) ও সূরা ইযাশ্‌ শামসু কুব্বিরাত (তাকভীর) আমাকে বৃদ্ধ করে 
দিয়েছে। তিরমিযী 

ব্যাখ্যা ৪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বাস্থ্য, দৈহিক শক্তি এবং মন-মেযাজ 
ইত্যাদির বিবেচনায় তার উপর বার্ধক্যের প্রভাব খুব দেরীতে প্রকাশ পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু 
যখন বার্ধক্যের প্রভাব স্বাভাবিক সময়ের পূর্বেই প্রকাশ পেতে লাগল, তখন হযরত আবু বকর 
(রাঃ) একদিন নিবেদন করলেন যে, হুযূর! আপনার উপর তো এখনই বার্ধক্য আসতে শুরু 
করেছে! তিনি উত্তর দিলেন যে, কুরআন মজীদের এ সূরাগুলো আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। 

কুরআনের এ সুরাগুলোতে কেয়ামত, আখেরাত এবং অপরাধীদের উপর আল্লাহ্‌র ভয়াল 
আযাবের বর্ণনা রয়েছে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সূরাসমূহের বিষয়বস্তু দ্বারা 
এমন প্রভাবাবিত হয়ে যেতেন এবং এগুলোর তেলাওয়াত দ্বারা তার উপর আল্লাহ্‌র ভয় এবং 
আখেরাতের চিন্তার এমন প্রাবল্য দেখা যেত যে, এর প্রভাব তীর স্বাস্থ্য ও দৈহিক শক্তির উপরও 
পড়ে যেত ৷ বাস্তবিক পক্ষেও ভয় এবং চিন্তা এ দু'টি এমন জিনিস, এগুলো যুবকদেরকে 
তাড়াতাড়ি বুড়ো বানিয়ে দেয়। এ জন্যই কেয়ামত প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, 
কেয়ামতের দিনটি বালকদেরকে বৃদ্ধে পরিণত করবে । এ হাদীস দ্বারা অনুমান করা যেতে 
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পারে যে, আল্লাহ্‌র ভয় এবং আখেরাতের চিন্তায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
পবিত্র অন্তরের অবস্থা কী ছিল ? 
৪5০15 US ED ELLs ৪ ০ JC LL হে। 08১2) 
(sb ১19১) + Sip ০ ০৪০৭। ০০০ বি dba 045 

২১। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি তার যুগের লোকদেরকে বলেন ঃ তোমরা 
এমন অনেক কাজ কর, যেগুলো তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চাইতেও অনেক সরু ও হাল্কা । 
অথচ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এগুলোকে ধ্বংসকারী বিষয় মনে 
করতাম । __ বুখারী 

ব্যাখ্যা ৪ হাদীসটির মর্ম এই যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যুগে 
মুসলমানদের উপর অর্থাৎ, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত সাহাবায়ে 
কেরামের উপর আল্লাহ্‌র ভয় এমন প্রবল ছিল এবং তীরা আখেরাতের হিসাব-নিকাশ ও এর 
পরিণতি সম্পর্কে এমন ভীত-সন্তন্ত থাকতেন যে, অনেক এ ধরনের কাজ, যেগুলোকে তোমরা 
খুবই মামুলী মনে কর এবং নির্দিধায় করতে থাক, তাঁরা এগুলোকে ধ্বংসকারী মনে করতেন 
এবং এগুলো থেকে বাচার জন্য এমন চেষ্টা-সাধনা করতেন, যেমন বিধ্বংসী জিনিসসমূহ 
থেকে বাচার জন্য করা হয়ে থাকে । 
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২২ । বিখ্যাত তাবেয়ী নয্র থেকে বর্ণিত যে, হযরত আনাস (রাঃ)-এর যুগে একবার ধুলি- 

ঝঞ্চা দেখা দিল ! আমি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবূ হামযা! এমন ধূলি-ঝঞ্া ও 

কালোমেঘ কি রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেও আপনাদের উপর আসত ? 

তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র পানাহ। তখন তো অবস্থা এই ছিল যে, একটু দ্রুত বাতাস বইতে শুরু 
করলেই আমরা কেয়ামতের ভয়ে মসজিদের দিকে ছুটে যেতাম । ___আবু দাউদ 
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২০  মা'আরিফুল হাদীস 
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২৩ । হযরত হান্যালা ইবনে রবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন £ একদিন আবু বকর 
(রাঃ)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন £ হান্যালা! কেমন আছ ? আমি 
উত্তরে বললাম, হান্যালা তো মুনাফেক হয়ে গিয়েছে! তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ্‌! তুমি একি 
বলছ ? আমি বললাম, ঘটনা হচ্ছে এই যে, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত থাকি এবং তিনি আমাদেরকে জাহান্নাম ও জান্নাতের আলোচনা 
করে উপদেশ দেন, তখন আমাদের এ অবস্থা হয় যে, আমরা যেন জান্নাত ও জাহান্নামকে 
চোখে দেখছি। তারপর যখন আমরা তার মজলিস থেকে বের হয়ে বাড়ীতে ফিরে আসি, তখন 
স্ত্রী, সন্তান, ঘর-সংসার ও ক্ষেত-খামারের কাজ আমাদেরকে ব্যস্ত করে ফেলে এবং আমরা 
এর অনেক কিছুই ভুলে যাই । এ কথা শুনে আবু বকর বললেন £ এ ধরনের অবস্থা তো 
আমাদেরও হয়ে থাকে । তারপর আমি ও আবূ বকর দু'জনই রওয়ানা হয়ে গেলাম এবং 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলাম । আমি (নিজের অবস্থা বর্ণনা 
করতে গিয়ে) নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হান্যালা তো মুনাফেক হয়ে গিয়েছে । তিনি 
বললেন £ এ কেমন কথা ? আমি আরয করলাম, আমরা যখন আপনার নিকট থাকি এবং 
আপনি জাহান্নাম ও জান্নাতের আলোচনা করে আমাদেরকে উপদেশ দেন, তখন তো আমাদের 
অবস্থা এই থাকে যে, আমরা যেন জান্নাত ও জাহান্নাম নিজ চোখে দেখছি। তারপর যখন 
আপনার মজলিস থেকে উঠে বাড়ীতে আসি, তখন স্ত্রী-সন্তান, বাড়ী-ঘর ও ক্ষেত-খামারের 
কাজ আমাদেরকে ব্যস্ত করে ফেলে এবং আমরা অনেক কিছুই ভুলে যাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে বললেন ঃ এ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! 
তোমাদের অবস্থা যদি সর্বদা তাই থাকত, যা আমার এখানে অবস্থানের সময় হয়ে থাকে 
এবং তোমরা যদি সব সময় যিকিরে লেগে থাক, তাহলে ফেরেশতারা তোমাদের 
বিছানায় এবং তোমাদের চলার পথে তোমাদের সাথে মুসাফাহা করতে আসত । কিন্তু হে 
হান্যালা! মনে রেখো, এ অবস্থা কখনো কখনো হওয়াই যথেষ্ট । এ কথাটি তিনি তিন বার 
বললেন । -__ মুসলিম 

ফায়দা £ হযরত হান্যালার এ রেওয়ায়াত দ্বারা অনুমান করা যেতে পারে যে, সাহাবায়ে 
কেরামের মধ্যে আখেরাতের এবং দ্বীনের চিন্তা কি পর্যায়ের ছিল যে, তারা নিজেদের অবস্থার 
মধ্যে সামান্য পরিবর্তন ও অবনতি দেখে নিজেদের উপর মুনাফেকীর সন্দেহ করে বসতেন। 
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মা'আরিফুল হাদীস ২১ 
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২৪ ৷ হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ)-এর পুত্র আবু বুরদা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
আমাকে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর একদিন বললেন, তোমার কি জানা আছে যে, আমার পিতা 
তোমার পিতাকে কি কথা বলেছিলেন ? আমি বললাম, না, আমার জানা নেই । তিনি বললেন, 
আমার পিতা তোমার পিতাকে বলেছিলেন, হে আবু মুসা! তুমি কি এতে খুশী আছ যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এবং তার হাতে আমাদের ইসলাম গ্রহণ, তার 
সাথে আমাদের হিজরত ও জেহাদ এবং অন্য যেসব আমল আমরা তার সাথে করেছি, এগুলো 
আমাদের জন্য সংরক্ষিত থাকুক (এবং এসবের বিনিময় ও পুণ্য আমরা পেয়ে যাই,) আর 
আমরা যেসব আমল তার (ওফাতের) পরে করেছি, সেগুলো থেকে সমান সমান নিষ্কৃতি পেয়ে 
যাই। (অর্থাৎ, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আমরা ভাল অথবা মন্দ যেসব কাজ 
করেছি, এগুলোর উপর আমাদেরকে কোন সওয়াবও প্রদান না করা হোক এবং শাস্তিও না 
দেওয়া হোক।) আমার পিতার এ কথা শুনে তোমার পিতা বলেছিলেন, না, আল্লাহ্‌র কসম! 
আমি তো এটা চাই না, (আমি এতে রাজী না।) আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের পরে জেহাদ করেছি, নামায পড়েছি, রোযা রেখেছি এবং অন্যান্য অনেক নেক 
আমল করেছি। আমাদের হাতে বিপুল সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাই আমি 
আল্লাহ্‌র কাছে এসকল কাজের প্রতিদান আশা করি । (এ জন্য আমি আপনার সাথে একমত 
নই ৷) | 
এ উত্তর শুনে আমার পিতা (হযরত ওমর) বললেন, এ মহান সত্তার শপথ, যার হাতে 
আমার জীবন! আমি তো আন্তরিকভাবে কামনা করি যে, আমাদের এসব আমল (যা আমরা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে করেছি সেগুলো) আমাদের জন্য স্থায়ী ও 
সংরক্ষিত থাকুক, আমরা এগুলোর বিনিময় পেয়ে যাই । আর যেসব আমল আমরা তার পরে 
করেছি, সেগুলো থেকে কোন রকমে নিষ্কৃতি পেয়ে যাই । আবূ বুরদা বলেন, আমি আব্দুল্লাহ 
ইবনে ওমরকে বললাম, তোমার পিতা (ওমর) আমার পিতা (আবু মুসা) থেকে অনেক উত্তম 
ছিলেন। __বুখারী 
ব্যাখ্যা 8 যেভাবে আল্লাহ্‌র কোন পুণ্যবান ও প্রিয় বান্দার পেছনে আদায়কৃত নামাযের 
গ্রহণযোগ্যতার প্রবল আশা করা যায়, ঠিক তদ্রপভাবে হযরত ওমর (রাঃ) চরম বিশ্বাসের সাথে 
এ আশা পোষণ করতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যেসব নেক 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের বরকতে অবশ্যই কবুল হবে। কিন্তু যেসব আমল তার 
তিরোধানের পর করা হয়েছে, সেগুলোতে যেহেতু এ বৈশিষ্ট্য নেই; বরং এগুলো কেবল 
নিজেদের কৃত আমল, তাই হযরত ওমর (রাঃ) সাধারণ তন্তুজ্ঞানীদের মত এগুলোর পরিণতি 
সম্পর্কে মনে আশংকা পোষণ করতেন । তিনি এতেই নিজের নিরাপত্তা ও সফলতা মনে 
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২২ মা'আরিফুল হাদীস 
করতেন যে, পরবর্তীকালে কৃত আমলসমৃূহ দ্বারা যদি কোন রকমে দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি 
পাওয়া যায়, অর্থাৎ, এগুলোর জন্য যদি শাস্তি না হয় এবং প্রতিদানও না পাওয়া যায়, তাহলে 
এটাই যথেষ্ট । জনৈক কবি বলেন ঃ আমাদের ত্রুটিপূর্ণ এবাদত আমাদের ক্ষমার কারণ হতে 
পারবে বলে তা মনে হয় না। তবে এটা যদি গুনাহ্‌র পাল্লা ভারী না করে দেয়, তাহলেই আমরা 
খুশী । 

হাদীসটির শেষে আবু বুরদা যে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরকে বলেছেন যে, আল্লাহ্র কসম! 
আমার পিতার চেয়ে তোমার পিতা অনেক ভাল ছিলেন, বাহ্যতঃ এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য এ ছিল 
যে, হযরত ওমর যেহেতু শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাই নিজের আমলের ব্যাপারে উদ্দিগ্ন থাকতেন এবং 
তার মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয়ের প্রভাব এত বেশী ছিল। 

বুখারী শরীফেই হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাহাদতের ঘটনার এক বর্ণনায় তার এ উক্তিটিও 
উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ্‌র কসম! আমার কাছে যদি পৃথিবী ভরা সোনা থাকত, তাহলে 
আল্লাহ্র আযাব দেখার পূর্বেই এর সবটুকু যুক্তিপণের মত দিয়ে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা 
করতাম | 

আল্লাহু আকবার ৷ এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র এ বান্দার খোদাভীতির অবস্থা, যিনি বহুবার রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখে নিজের জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ শুনেছেন । জনৈক 
জ্ঞানী সত্যই বলেছেন ঃ “নৈকট্যশীলদের উদ্বেগ থাকে বেশী ।” 

আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকেও এ খোদাভীতির কিছু অংশ নসীব করুন। 


দুনিয়ার তুচ্ছতা ও এর নিন্দাবাদ 

“রেকাক” সংক্রান্ত যেসব হাদীস সামনে আসবে, এগুলোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার অসারতা ও এর নিন্দাবাদ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলে দিয়েছেন যে, 
আখেরাতের তুলনায় আল্লাহ্‌র নিকট এ দুনিয়া কত তুচ্ছ ও মূল্যহীন । 

যেহেতু আমাদের এ যুগে দুনিয়ার সাথে মানুষের সম্পর্ক ও এর প্রতি তাদের আসক্তি সীমা 
অতিক্রম করে গিয়েছে এবং নিছক পার্থিব ও বৈষয়িক উন্নতির ব্যাপারকে এত গুরুত্ব দেওয়া 
হচ্ছে যে, সম্ভবতঃ ইতঃপূর্বে কখনো এটা এত গুরুত্ব লাভ করে নি। তাই বর্তমানে অবস্থা এই 
যে, দুনিয়ার তুচ্ছতা ও এর নিন্দাবাদের বিষয়টি অনেক মুসলমানের অন্তরেও সহজে আসতে 
চায় না; বরং অবস্থা এ পর্যায়ে পৌছে গিয়েছে যে, অনেক এমন লোক, যাদেরকে মুসলমানদের 
পথপ্রদর্শক ও সংস্কারক মনে করা হয়, তারাও দুনিয়ার অসারতা ও এর স্থায়িতহীনতার আলোচনা 
শুনলে অবলীলায় মন্তব্য করে বসে যে, “এটা হচ্ছে বৈরাগ্যবাদ ও ভ্রান্ত তাসাওউফের প্রচার ৷” 
তারপর যখন তাদের সামনে এ প্রসঙ্গের হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হয়, তখন হাদীস 
অস্বীকারকারীদের মত তারাও এসব হাদীসের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় প্রকাশ করতে শুরু 
করে। এ জন্য এ প্রসঙ্গের হাদীসসমূহ সংকলন করার পূর্বে আমরা ভূমিকা হিসাবে ঈমানের 
স্বীকৃত বিষয়াদি এবং কুরআন মজীদের আলোকে এ বিষয়টির উপর কিছু মৌলিক আলোচনার 
প্রয়াস পাব । আর আল্লাহই হচ্ছেন তওফীকদাতা ৷ 
দুনিয়া ও আখেরাত 

(১) এই যে দুনিয়া যেখানে আমরা নিজেদের জীবন অতিবাহিত করছি, আর যেটা 
নিজেদের চোখ, কান ইত্যাদি অনুভূতি শক্তি দ্বারা অনুভব করছি, এটা যেমন এক বাস্তব সত্য, 
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তেমনিভাবে আখেরাত-_ যার সংবাদ আল্লাহ্‌র সকল নবীরাই দিয়েছেন সেটাও এক নিশ্চিত ও 
বাস্তব সত্য । আমরা যে দুনিয়ায় থাকাবস্থায় সেটা দেখতে পাচ্ছি না এবং অনুভব করতে পারছি 
না, এটা ঠিক তেমনই, যেমন মাতৃগর্ভে থাকাকালীন আমরা এ দুনিয়াকে দেখতে পাইনি এবং 
এর কোন কিছুই অনুভব করতে পারিনি। তারপর যেভাবে আমরা এখানে এসে দুনিয়াকে 
দেখে নিয়েছি এবং আসমান যমীনের এসব লক্ষ লক্ষ জিনিস আমাদের চোখের সামনে 
এসে গিয়েছে, যেগুলোর কল্পনাও আমরা মাতৃগর্ভে থাকার সময় করতে পারতাম না। 
ঠিক তেমনিভাবে মৃত্যুর পর আখেরাত জগতে গিয়ে আমরা জান্নাত ও জাহান্নাম এবং এ 
জগতের সকল বস্তু দেখে নিতে পারব, যেগুলোর সংবাদ আল্লাহ্র নবীগণ এবং আল্লাহ্‌র 
কিতাবসমূহ দিয়েছে। সারকথা, আমাদের এ দুনিয়া যেমন এক বাস্তব সত্য, তদ্রপ মৃত্যুর পর 
আখেরাতও আসন্ন এক বাস্তব জগত । আমাদের এর উপর ঈমান রয়েছে এবং কুরআন-হাদীস 
ও যুক্তির আলোকে এ ব্যাপারে আমাদের পূর্ণ আস্থা ও দ্বিধাহীন বিশ্বাস রয়েছে। 

(২) দুনিয়ার ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস যে, এটা এবং এর সমুদয় জিনিস অস্থায়ী ও 
ধ্বংসশীল। কিন্তু আখেরাত এর ব্যতিক্রম । কেননা, আখেরাত অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী । সেখানে 
পৌছার পর মানুষও চিরন্তন জীবনের অধিকারী হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে সেখানে আল্লাহ্র 
ভাগ্যবান ও পুণ্যবান বান্দাদেরকে যেসব নেয়ামত দান করা হবে, এগুলোর ধারাও চিরকাল 
অব্যাহত থাকবে, কখনো বন্ধ হবে না। এটাকেই কুরআন মজীদে বলা হয়েছে “এ দানের 
ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হওয়ার নয়।” 

অনুরূপভাবে যেসব হতভাগাদের উপর-_ তাদের অবাধ্যতা, কুফর ও অহংকারের কারণে 
আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ পড়বে, তাদের দুঃখ-কষ্ট ও আযাবের ধারাও কখনো বন্ধ হবে না। 
থাকবে ।” “তারা জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসতে পারবে না।” “জাহান্নামীদের মৃত্যুও 
আসবে না যে, মরে গিয়েও আযাব থেকে বেঁচে যাবে, আর তাদের শাস্তি হাসও করা হবে না।” 

আমরা আল্লাহ্র কিতাব ও নবীগণ কর্তৃক বর্ণিত এ বাস্তবতার উপরও বিশ্বাস রাখি যে, 
দুনিয়ার নেয়ামত ও আনন্দ-উপভোগের তুলনায় আখেরাতের আনন্দ ও নেয়ামতসমূহ 
অনেকগুণে উৎকৃষ্ট; বরং আখেরাতের সুখ ও নেয়ামতই প্রকৃত সুখ ও নেয়ামত ৷ এর সাথে 
দুনিয়ার জিনিসের তুলনাই হয় না। তদ্রপভাবে দুনিয়ার কোন কঠিনতর কষ্ট এবং বিরাট 
দুঃখেরও জাহান্নামের লঘুতর কোন শাস্তির সাথেও তুলনা হয় না। 

একথা স্পষ্ট যে, এসব বিষয়ের দাবী এটাই হওয়া উচিত, মানুষের চিন্তা ও চেষ্টা-সাধনার 
কে্রবিন্দু হবে আখেরাত দুনিয়ার সাথে তার সম্পর্ক কেবল এতটুকুই থাকবে, যতটুকু না 
হলেই নয়। 

(৩) কিন্তু মানুষের সাধারণ অবস্থা এই যে, দুনিয়া যেহেতু সর্বদা তাদের চোখের সামনে, 
আর আখেরাত সম্পূর্ণ অদৃশ্য ও চোখের অন্তরালে, এ জন্য এসব বাস্তবতায় বিশ্বাসী মানুষের 
উপরও অনেক সময় দুনিয়ার চিন্তা ও এর সন্ধান প্রবল হয়ে থাকে। এটা যেন মানুষের এক 
ধরনের সহজাত দুর্বলতা । এ ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা এ ছোট্ট শিশুদের মত, যারা বাল্যকালে 
তাদের খেলাধুলা ও খেলার সামগ্রী নিয়েই ব্যস্ত থাকে, ভবিষ্যত জীবনকে সুন্দর ও উন্নত 
করতে সহায়ক শিক্ষা ও জীবন গঠনের কর্মসূচী তাদের জন্য সবচেয়ে অনাকর্ষণীয়; বরং চরম 
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কঠিন মনে হয়। যাদের -পিতা-মাতা তাদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে এ জীবন উন্নতকারী 
বিষয়সমূহের দিকে তাদেরকে আকৃষ্ট করে তুলতে পারে, তারাই সুন্দর জীবনের অধিকারী হয়ে 
আদর্শ মানুষ হতে পারে এবং সন্মান ও সুখের জীবন লাভ করতে পারে । 

(৪) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত নবী-রাসূল এবং তার অবতীর্ণ কিতাবসমূহের দ্বারা 
সর্বযুগেই মানুষের এ ভ্রান্তি ও দুর্বলতার সংশোধনের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে ও আখেরাতের 
তুলনায় দুনিয়ার যে অবস্থান এবং দুনিয়ার তুলনায় আখেরাতের যে মর্যাদা তা স্পষ্টভাবে মানুষের 
সামনে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু মানুষের মধ্যে এ ক্ষেত্রে এ শিশুসুলভ ভুলই পরিলক্ষিত 
হয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ করেন £ তোমাদের অবস্থা এই যে, তোমরা (আখেরাতের 
তুলনায়) দুনিয়ার জীবনকেই প্রাধান্য দিয়ে যাচ্ছ, অথচ আখেরাত (দুনিয়ার তুলনায় বহুগুণ) 
উত্তম ও স্থায়ী । এ কথাটি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও বলা হয়েছে, অর্থাৎ ইবরাহীম ও মূসা (আঃ)- 
এর সহীফাসমূহে। 

(৫) কুরআন পাক যেহেতু পৃথিবীর জন্য সর্বশেষ হেদায়াতনামা, এ জন্য এর মধ্যে আরো 
সবিশেষ জোর দিয়ে এবং অধিক গুরুত্বের সাথে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শিরোনামে এ দুনিয়ার 
অসারতা ও অস্থায়িতৃকে এবং আখেরাতের গুরুত্ব ও মর্যাদাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। 
যেমন, কোথাও বলা হয়েছে £ “আপনি বলে দিন যে, দুনিয়ার উপকরণ তো খুবই সামান্য । 
আর পরকালই হচ্ছে উত্তম, পরহেযগারদের জন্য ।” (সূরা নিসা) অন্যত্র এরশাদ হয়েছে £ 
“দুনিয়ার এ জীবন তো কেবল (কয়েক দিনের) ত্রীড়া-কৌতুক। আর পরকালের আবাসই 
হচ্ছে উত্তম, পরহেযগারদের জন্য । তোমরা কি এ বিষয়টি বুঝ না ?” (সুরা আন' আম) 

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ৪ “এ দুনিয়ার জীবন (এবং এখানকার উপকরণ) তো কেবল 
কয়েক দিনের ভোগের বস্তু । আর আখেরাতই হচ্ছে স্থায়ী আবাস।” (সুরা মু'মিন) 

আরেক জায়গায় বলা হয়েছে ৪ “আখেরাতে (অপরাধীদের জন্য) রয়েছে কঠিন শাস্তি। 
আর (যারা ক্ষমার যোগ্য, তাদের জন্য) রয়েছে ক্ষমা ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি । আর এ দুনিয়ার জীবন 
তো হচ্ছে কেবল প্রতারণার সামগ্রী ৷” (সূরা হাদীদ) 

(৬) সারকথা, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত নবী-রাসূলগণ এবং তীর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ 
কিতাবসমূহ মানুষের হেদায়াত ও পণপ্রদর্শনের জন্য এবং আখেরাতের অনন্ত অসীমকালের 
জীবনে তাদেরকে চরম সাফল্যের স্তরে পৌছানোর জন্য যে কয়টি বিষয়ের উপর বেশী জোর 
দিয়েছে, এগুলোর মধ্যে একটি বিষয় এও যে, মানুষ যেন দুনিয়াকে খুবই তুচ্ছ ও মূল্যহীন মনে 
করে, তারা যেন এর প্রতি মন না লাগায় এবং এটাকে নিজেদের উদ্দেশ্য ও কাঙ্ক্ষিত বস্তু মনে 
না করে; বরং তারা যেন আখেরাতকে নিজেদের মনযিলে মকসূদ এবং স্থায়ী আবাস বলে 
বিশ্বাস করে সেখানের সফলতা অর্জনের চিন্তাকে নিজেদের পার্থিব সকল চিন্তার উপর প্রাধান্য 
দেয়। অতএব, মানুষের সৌভাগ্য এবং আখেরাতে তার সফলতা লাভের জন্য এটা যেন শর্ত 
যে, দুনিয়া তার দৃষ্টিতে তুচ্ছ ও মূল্যহীন হবে এবং তার মনোযোগ আখেরাতের দিকে থাকবে, 
আর তার অন্তরের ধ্বনি হবে এই £ হে আল্লাহ! জীবন তো কেবল আখেরাতের জীবনই । 

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ভাষণ-বক্তৃতা এবং মজলিসী 
আলোচনাসমূহ দ্বারাও এর শিক্ষাদান করতেন এবং ঈমানদারদের অন্তরে নিজের বাস্তব আমল 
ও অবস্থা দ্বারাও এরই চিত্র অংকন করতেন । সারকথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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মা“আরিফুল হাদীস ২৫ 


| ওয়াসাল্লামের যেসব হাদীস এখানে আনা হবে___ যেগুলোর মধ্যে দুনিয়ার তুচ্ছতা ও এর 


নিন্দাবাদ বর্ণনা করা হয়েছে, এগুলোর মর্ম ও উদ্দেশ্য এ আলোকেই বুঝতে হবে। 

(৭) এ কথাটিও স্মরণ রাখতে হবে যে, কুরআন হাদীসে যে দুনিয়াদারীর নিন্দাবাদ করা 
হয়েছে, সেটা হচ্ছে আখেরাতের বিপরীত দুনিয়া । তাই দুনিয়ার কাজের যে ব্যস্ততা এবং দুনিয়া 
থেকে যে উপকার লাভ আখেরাত-চিন্তার অধীনে হবে এবং আখেরাতের পথ যার দ্বারা বিঘ্নিত 
না হবে, সেটা নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ নয়; বরং সেটা তো হবে জান্নাত পর্যন্ত পৌছার সোপান। 

এ ভূমিকামূলক বিষয়টি মনের কোণে উপস্থিত রেখে এখন এ সংক্রান্ত হাদীসগুলো পাঠ 


করন £ 
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২৫। মুস্তাওরেদ ইবনে শাদ্দাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি £ আল্লাহ্র কসম! আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার 
দৃষ্টান্ত কেবল এতটুকুই, যেমন, তোমাদের কেউ নিজেদের আঙ্গুল সাগরে চুবিয়ে দিল। এবার 
সে দেখুক, এ আঙ্গুল কতটুকু পানি নিয়ে ফিরে আসে । -_মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ হাদীসটির মর্ম এই যে, দুনিয়া আখেরাতের তুলনায় এতটুকুই তুচ্ছ ও নগণ্য, 
যেমন সাগরের পানির তুলনায় আঙ্গুলে লাগা সামান্য পানি । তদুপরি এ উদাহরণটিও কেবল 
বুঝানোর জন্য দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় বাস্তব দৃষ্টিতে আখেরাতের সাথে দুনিয়ার এ তুলনাও 
হয় না। কেননা, দুনিয়া এবং দুনিয়ার সবকিছুই সসীম ও ক্ষয়শীল, আর আখেরাত ও 
আখেরাতের সবকিছুই অসীম ও অক্ষয়। এ দিকে গণিতের স্বীকৃত সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, 
সসীম ও ক্ষয়শীল বস্তুর সাথে অসীম ও অক্ষয় জিনিসের কোন তুলনাই হয় না। বাস্তবতা যখন 
এই, তাই এ ব্যক্তি খুবই ভাগ্যাহত এবং চরম ক্ষতিথ্স্ত, যে দুনিয়াকে লাভ করার জন্য তো 
খুবই চেষ্টা-সাধনা করে, কিন্তু আখেরাতের প্রস্তুতির বেলায় নিশ্চিন্ত ও উদাসীন হয়ে বসে 
থাকে। 
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২৬। হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
একটি কানহীন মৃত ছাগলছানার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যেটা রাস্তায় মৃত অবস্থায় পড়া ছিল। 
তিনি তার সাথীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন £ তোমাদের মধ্যে কে এ ছাগলছানাটি কেবল এক 
দেরহামের বিনিময়ে ক্রয় করা পছন্দ করবে ? তীরা উত্তরে বললেন, আমরা তো এটা কোন 
মূল্যের বিনিময়েই কিনতে রাজী নই। এবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ৪ 
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২৬ মা‘আরিফুল হাদীস 
আল্লাহর কসম! তোমাদের নিকট এ ছাগলছানাটি যতটুকু তুচ্ছ ও মূল্যহীন, আল্লাহ্‌ তা'আলার 
নিকট এ দুনিয়াটা এর চেয়েও অধিক তুচ্ছ ও মূল্যহীন । ___মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ আল্লাহ্‌ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র অন্তরে 
উম্মতের হেদায়াত ও তাদের জীবন গড়ার যে অতুলনীয় আবেগ দান করেছিলেন, এ হাদীস দ্বারা 
এর কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে । তিনি পথ চলছেন, একটি মৃত ছাগলছানার প্রতি তার 
দৃষ্টি পড়ল, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে পাশ কেটে চলে যাওয়ার পরিবর্তে সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে এ অবস্থা ও দৃশ্য থেকে এক বিরাট সবক দিচ্ছেন এবং তাদেরকে বলছেন যে, এ 
মৃত ছাগলছানাটি তোমাদের কাছে যতটুকু তুচ্ছ ও মূল্যহীন, আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে দুনিয়া 
ততটুকুই তুচ্ছ ও মূল্যহীন । তাই নিজেদের চাওয়া-পাওয়া ও চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু এটাকে বানাতে 
যেয়ো না; বরং তোমরা আখেরাতন্বেষী হয়ে যাও 
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২৭ । হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে যদি দুনিয়ার মূল্য একটি মশার ডানার সমানও 
হত, তাহলে তিনি কোন কাফেরকে এখান থেকে এক চুমুক পানিও পান করতে দিতেন না । 

ব্যাখ্যা £ আল্লাহ্‌ ও রাসুলকে অস্বীকারকারী কাফেরেরা দুনিয়া থেকে যা কিছু পাচ্ছে, (আর 
দেখা যায় যে, তারা খুব ভালই পেয়ে যাচ্ছে ।) এর কারণ এটাই যে, আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়াটা 
খুবই তুচ্ছ ও মূল্যহীন । যদি এর কিছুটা মূল্যও থাকত, তাহলে আল্লাহ্‌ তা'আলা এ 
বিদ্রোহীদেরকে পানির একটি ফৌটাও দিতেন না । যেমন, আখেরাত--- আল্লাহ্র কাছে যার মুল্য 
রয়েছে, সেখানে আল্লাহ্র কোন দুশমনকে এক ফৌটা শীতল ও সুস্বাদু পানিও দেওয়া হবে না। 
দুনিয়া মু’মিনের কারাগার ও কাফেরের বেহেশত 
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২৮ । হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ দুনিয়া হচ্ছে মু'মিনের কারাগার, আর কাফেরের জান্নাত । --মুসলিম 
ব্যাখ্যা 8 কারাগারে বন্দী জীবনের একটি বিরাট বৈশিষ্ট্য এই যে, এ জীবনে কেউ স্বাধীন 
থাকে না; বরং প্রতিটি বিষয়ে সে অন্যদের হুকুম পালনে বাধ্য থাকে । যখন খাবার দেওয়া হয়, 
তখন যাই দেওয়া হয়, তাই খেয়ে নেয়, যা পান করতে দেওয়া হয়, তাই পান করে নেয়, 
যেখানে বসার হুকুম দেওয়া হয়, সেখানেই বসে যায় এবং যেখানে দাড়াতে বলা হয়, সেখানেই 
দাড়িয়ে যায় । মোটকথা, কারাগারে নিজের মর্জি ও ইচ্ছার কোন দখল থাকে না; বরং ইচ্ছায়- 
অনিচ্ছায় প্রতিটি কাজে অন্যদের নির্দেশ পালন করে যেতে হয় । অনুরূপভাবে কারাগারের 
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মা'আরিফুল হাদীস ২৭ 
আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে কোন বন্দী মন লাগাতে যায় না এবং এটাকে নিজের বাড়ী 
মনে করে না; বরং সর্বদা সে এখান থেকে বেরিয়ে আসার চিন্তায় এবং এর প্রত্যাশায় থাকে । 

পক্ষান্তরে জান্নাতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, সেখানে জান্নাতীদের জন্য কোন আইনগত 
বাধ্যবাধকতা থাকবে না, সেখানে প্রত্যেক জান্নাতী নিজের মর্জি ও ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন 
কাটাবে, তার সকল চাহিদা ও কামনা-বাসনা পুরণ করা হবে। তাছাড়া লক্ষ লক্ষ বছর পার হয়ে 
গেলেও কোন জান্নাতীর মন জান্নাত এবং জান্নাতের নেয়ামতসমূহ থেকে নিরানন্দ ও বিরক্ত 
হবে না এবং কারো অন্তরে জান্নাত থেকে বের হয়ে যাওয়ার আকাজ্কা জাগ্রত হবে না। 
কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ জান্নাতে এমন সবকিছুই রয়েছে, যা তোমাদের মন চায় এবং 
তোমাদের নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। আর তোমরা সেখানে চিরকাল থাকবে । (সূরা যুখরুফ) সূরা 
কাহ্‌ফে এরশাদ হয়েছে ৪ জান্নাতীরা জান্নাত থেকেই স্থানান্তরিত হতে চাইবে না। 

তাই এ অধমের মতে এ হাদীসে ঈমানদারদেরকে বিশেষ সবক এ দেওয়া হয়েছে যে, 
তারা যেন দুনিয়াতে আইন ও বিধান পালনের মাধ্যমে এ কারাগারবাসীদের মত জীবন কাটায় 
এবং দুনিয়ার প্রতি মন না লাগায় । এ বাস্তবতাকে যেন তারা মনে রাখে যে, দুনিয়াকে জান্নাত 
মনে করা, এর প্রতি মন লাগানো এবং এর আরাম-আয়েশকে নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির 
করে নেওয়া__এটা হচ্ছে কাফেরদের রীতি-নীতি । তাই এ হাদীসটি যেন একটি আয়না, যার 
মধ্যে প্রত্যেক মু'মিনই নিজের চেহারা দেখে নিতে পারে । অর্থাৎ, তার অন্তরের সম্পর্ক যদি 
“দুনিয়ার প্রতি তাই হয়, যা কারাগারের প্রতি কোন কয়েদীর হয়ে থাকে, তাহলে সে পূর্ণ মু'মিন। 
আর সে যদি এ দুনিয়ার প্রতি এমনভাবে মন লাগিয়ে ফেলে থাকে যে, এটাকেই নিজের 
উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নিয়েছে, তাহলে এ হাদীস বলে দেয় যে, তার এ অবস্থাটি একটি 
কাফেরসুলভ অবস্থা । 
ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার মোহ ছেড়ে চিরস্থায়ী আখেরাতের অন্বেষী হওয়া উচিত 
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২৯। হযরত আবু মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ৪ যে ব্যক্তি দুনিয়াকে নিজের প্রেমপাত্র ও ইন্সিত লক্ষ্য বানিয়ে নেবে, সে অবশ্যই 
নিজের আখেরাতের ক্ষতি করবে । আর যে ব্যক্তি আখেরাতকে নিজের প্রেমপাত্র ও লক্ষ্যবস্তু 
বানিয়ে নেবে, সে নিজের দুনিয়ার ক্ষতি করবেই । অতএব, (যখন দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্য 
থেকে একটিকে প্রেমপাত্র বানিয়ে নিলে অন্যটির ক্ষতি অনিবার্য, তাই জ্ঞান ও বিবেকের দাবী 
এটাই যে,) তোমরা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার পরিবর্তে চিরস্থায়ী আখেরাতকে অবলম্বন কর এবং 
এটাকেই প্রাধান্য দাও ৷ __সুসনাদে আহমাদ 

ব্যাখ্যা £ একথা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াকে নিজের প্রেমপাত্র ও লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে 
নেবে, তার আসল চিন্তা-সাধনা দুনিয়ার জন্যই হবে, আর আখেরাতের বিষয়টাকে সে হয়তো 
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সম্পূর্ণ পশ্চাতে ফেলে রাখবে অথবা এর জন্য খুব কমই চেষ্টা-সাধনা করবে । আর এর 
অনিবার্য ফল হবে আখেরাতে তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া । 

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আখেরাতকে নিজের প্রেমপাত্র ও লক্ষ্যবস্তু স্থির করে নেবে, তার 
আসল চেষ্টা-সাধনা আখেরাতের জন্যই হবে এবং সে একজন দুনিয়াপূজারীর ন্যায় চেষ্টা ও 
পরিশ্রম করতে পারবে না। যার ফল এই হবে যে, সে দুনিয়া বেশী সঞ্চয় করতে পারবে না। 
তাই ঈমানদারের জন্য উচিত, সে যেন নিজের ভালবাসা ও চাওয়া পাওয়ার জন্য আখেরাতকেই 
নির্বাচন করে, যা চিরস্থায়ী, আর দুনিয়া তো মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে । 
আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক ছাড়া এ দুনিয়া অভিশপ্ত 
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৩০। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ সাবধান! দুনিয়া এবং এর মধ্যস্থিত সবকিছুই অভিশপ্ত, তবে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও এর 
সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ এবং আলেম ও এলেম অন্বেষণকারীরা এর ব্যতিক্রম । __তিরমিযী, 
ইবনে মাজাহ 

ব্যাখ্যা ৪ হাদীসটির মর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ থেকে উদাসীনতা সৃষ্টিকারী এই যে দুনিয়া, যার 
অন্বেষণে এবং যাকে পাওয়ার জন্য অনেক নির্বোধ মানুষ আল্লাহকে এবং আখেরাতকে ভুলে 
যায়, এটা তার সত্তা ও পরিণাম বিবেচনায় এতই হীন ও মৃত যে, আল্লাহ্‌র অসীম রহমতেও এর 
জন্য কোন স্থান নেই । তবে এ দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র স্মরণ এবং এর সাথে যেসব জিনিসের সম্পর্ক 
রয়েছে, বিশেষ করে এলমে-দ্বীনের বাহক ও এর শিক্ষার্থীগণ, তাদের উপর আল্লাহ্র রহমত 
রয়েছে। 


সারকথা এই যে, এ দুনিয়াতে কেবল এসব জিনিস ও এসব আমলই আল্লাহ্র রহমতের 
যোগ্য, আল্লাহ্‌ তা“আলা এবং দ্বীনের সাথে যেগুলোর সম্পর্ক থাকে । চাই এ সম্পর্ক সরাসরি 
হোক অথবা কোন মাধ্যমে । আর যেসব জিনিস ও যেসব আমল ও কর্মকান্ড আল্লাহ্‌ তা'আলা 
থেকে এবং দ্বীন থেকে, সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন হয়ে থাকে, (প্রকৃতপক্ষে দুনিয়া এগুলোরই নাম) 
সেগুলো সবই আল্লাহ্র রহমত থেকে দূরে এবং অভিশাপযোগ্য । অতএব, মানুষের জীবন যদি 
আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে, তার সম্পর্ক থেকে, দ্বীনের এলেম থেকে এবং এর শিক্ষা ও চর্চা থেকে 
শূন্য থাকে, তাহলে সে রহমতের হকদার নয়; বরং অভিশাপের যোগ্য। 
দুনিয়া-অভিলাধী হয়ে কেউ শুনাহ্‌ থেকে বাঁচতে পারে না 
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৩১। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
একদিন জিজ্ঞাসা করলেন ৪ এমন কেউ আছে কি, যে পানির উপর দিয়ে হেটে যায়, অথচ তার 
পা ভিজে না? সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন তো হতে পারে না। তিনি 
তখন বললেন ৪ এমনিভাবেই দুনিয়া অভিলাষী কেউ গুনাহ্‌ থেকে বাচতে পারে না। বায়হাকী 
ব্যাখ্যা £ দুনিয়া অভিলাষী দ্বারা উদ্দেশ্য এ ব্যক্তি, যে দুনিয়াকেই নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য 
বানিয়ে নিয়ে এতেই ব্যস্ত হয়ে যায়। আর এমন ব্যক্তি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে কি করে ? 
তবে বান্দার অবস্থা যদি এই হয় যে, তার লক্ষ্যবস্তু থাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও আখেরাত, আর 
দুনিয়ার ব্যস্ততাকেও সে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখেরাতের সফলতার উপায় বানিয়ে নেয়, তাহলে 
তাকে দুনিয়া অভিলাষী বলা হবে না। সে বাহ্যত দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত থেকেও গুনাহ্‌ থেকে 
আত্মরক্ষা করতে পারবে । এ বিষয়টি সামনের কোন কোন হাদীসে স্পষ্টভাবেই এসে যাবে। 
আল্লাহ্‌ তা“আলা তার প্রিয়পাত্রদেরকে দুনিয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখেন 
৮০৯1 dit A GIG Ls ke tn Le dit 05 0 ০ EEG ১০ (০ 
(5৮1) এ 5192) * পে 4৯৪০ ০০০05 CE Lt 
৩২। হযরত কাতাদা ইবনে নু'মান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তিনি তাকে 
দুনিয়া থেকে এভাবে বাচিয়ে রাখেন, যেমন, তোমাদের কেউ তার রোগীকে পানি থেকে 
বাচিয়ে রাখে । (যখন পানি দ্বারা তার ক্ষতি হয়।) __মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী 
ব্যাখ্যা $ উপরে যেমন বলা হয়েছে যে, দুনিয়া আসলে সেটাই, যা আল্লাহ্‌ থেকে বান্দাকে 
উদাসীন করে দেয় এবং যাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লে আখেরাতের পথ রুদ্ধ হয়ে যায় । তাই আল্লাহ 
তা'আলা যে বান্দাদেরকে ভালবাসেন এবং নিজের বিশেষ অনুগ্রহ দ্বারা যাদেরকে ধন্য করতে 
চান, তাদেরকে এ মৃত দুনিয়া থেকে এভাবে বাচিয়ে রাখেন, যেভাবে আমরা আমাদের 
রোগীদেরকে পানি থেকে দূরে রাখি। 
নিজেকে একজন মুসাফির এবং এ দুনিয়াকে একটি পান্থশালা মনে করবে 
SSID GE 45 do dL BIG LL ১458০ Or) 
(২/1০1৪১) + Sle 01৩১৪ BE in 
৩৩ । হযরত আবুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দুই কাধে হাত রেখে বললেন ঃ দুনিয়াতে এমনভাবে থাক যে, 
তুমি যেন একজন প্রবাসী অথবা পথচারী মুসাফির । -_ বুখারী 
ব্যাখ্যা ৪ অর্থাৎ, যেভাবে কোন মুসাফির ভিনদেশকে এবং চলার পথকে নিজের আসল 
দেশ মনে করে না এবং সেখানে নিজের জন্য কোন দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাপনা অবলম্বন করে না, 
এভাবেই একজন মু'মিনের উচিত, সে যেন এ দুনিয়াকে নিজের আসল আবাস মনে না করে 
এবং এখানের জন্য এমন চিন্তা ও পরিকল্পনা না করে যে, মনে হয় এখানেই সে চিরদিন 
থাকবে। সে বরং এ দুনিয়াকে ভিনদেশ ও একটি পান্থুশালা মনে করবে। 
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বাস্তব কথা এই যে, নবী-রাসূলগণ মানুষকে যেমন মানুষ বানাতে চান এবং নিজেদের 
শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা তাদের যে চরিত্র সৃষ্টি করতে চান, এর ভিত্তিমূল এটাই যে, মানুষ দুনিয়ার এ 
জীবনকে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ও কয়েক দিনের মুসাফিরী জীবন মনে করবে এবং মৃত্যুপরব্তী 
জীবনকেই প্রকৃত ও আসল জীবন বলে বিশ্বাস করে এর চিন্তা ও প্রস্তুতিতে এমনভাবে লেগে 
থাকবে যে, সেই জীবন যেন তার চোখের সামনে এবং সে সেই জগতেই রয়েছে । যারা এ 
অবস্থাটি নিজেদের জীবনে যতটুকু সৃষ্টি করতে পেরেছে, তাদের জীবন ও চরিত্র ততটুকুই নবী- 
রাসূলদের শিক্ষা ও অভিপ্রায় অনুযায়ী গড়ে উঠেছে। আর যারা নিজেদের মধ্যে এ অবস্থা সৃষ্টি 
করতে পারেনি, তাদের জীবনও সেভাবে গড়ে উঠেনি। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নিজের ভাষণ ও বক্তব্যে এ বিষয়টির উপর খুব বেশী জোর দিতেন। 
দুনিয়া ও আখেরাতের উপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর একটি ভাষণ 
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৩৪ । হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম একদিন একটি ভাষণ দিলেন। সে ভাষণে তিনি বললেন £ তোমরা শুনে রাখ, এ 
দুনিয়া হচ্ছে একটা উপস্থিত অস্থায়ী পণ্য। এতে প্রত্যেক পুণ্যবান ও পাপাচারীর অংশ রয়েছে। 
তাই পুণ্যবান ও পাপী সবাই এখান থেকে আহার পায়। পক্ষান্তরে আখেরাত হচ্ছে নির্ধারিত 
সময়ে আগত এক বাস্তব সত্য । আর সেখানে বিচারকার্য পরিচালনা করবেন সর্বময় ক্ষমতার 
অধিকারী মহান বাদশাহ (আল্লাহ) ৷ মনে রেখো, সকল কল্যাণ ও সুখের ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত, 
আর সকল অকল্যাণ ও দুঃখ রয়েছে জাহান্নামে । অতএব, তোমরা অন্তরে আল্লাহ্র ভয় রেখে 
আমল করে যাও । তোমরা বিশ্বাস কর যে, তোমাদের আমলসহ তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র 
দরবারে উপস্থিত করা হবে । তাই যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ সৎ কর্ম করবে, সে তা দেখতে 
পাবে । আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সেও তা দেখতে পাবে । -_ মুসনাদে 
ব্যাখ্যা ৪ মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য ও বিভিন্ন ধরনের পাপাচারের মূল ও ভিত্তি এই যে, 
সে আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান ও আখেরাতের পরিণতি থেকে নিশ্চিন্ত এবং উদাসীন থেকে জীবন 
কাটিয়ে দেয় এবং নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ ও এ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী স্বাদ উপভোগকে নিজের 
উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবস্তু স্থির করে নেয় । আর এটা এ কারণে হয় যে, দুনিয়াতে যা কিছু রয়েছে 
সেটা চোখের সামনে রয়েছে, পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌ এবং আখেরাত চোখের অন্তরালে । এ জন্য 
মানুষকে এ ধ্বংস থেকে রক্ষা করার পথ এটাই যে, তাদের সামনে দুনিয়ার অসারতা ও 
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মূল্যহীনতাকে এবং আখেরাতের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠতবকে জোরালোভাবে উপস্থাপন করতে হবে 
এবং কেয়ামতে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিতি, নিজেদের কর্মকান্ডের প্রতিদান ও শাস্তি এবং 
জান্নাত ও জাহান্নামের সুখ ও দুঃখের বিশ্বাস তাদের অন্তরে বদ্ধমূল করার চেষ্টা ও প্রয়াস 
চালাতে হবে। হুযুর সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ভাষণের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু এটাই। 
এ কথা আগেও বলা হয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ ভাষণ ও 
বক্তব্যে এ মৌলিক বিষয়টিই স্থান পেত। 


বিঃ দ্রঃ এ বিষয়টি খুবই উদ্বেগজনক যে, দ্বীনী দাওয়াত ও ওয়ায-নছীহতে দুনিয়ার 
অস্থায়িত্ব ও অসারতা এবং আখেরাতের গুরুত্বের বর্ণনা এবং জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা 
যেভাবে, যে ঈমান ও ইয়াকীনের সাথে এবং যেরূপ শক্তিশালী উপস্থাপনায় পেশ করা উচিত 
ছিল, আমাদের এ যুগে এর রেওয়াজ খুবই কম পরিলক্ষিত হয়; বরং মনে হয় যে, এর প্রচলন 
একেবারেই নেই । এমনকি দ্বীনের প্রচার ও দাওয়াতের ক্ষেত্রেও এ ধরনের কথা-বার্তা বলার 
প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে, যে ধরনের বক্তব্য জড়বাদী আন্দোলন ও পার্থিব সংগঠনসমূহের প্রতি 
আহ্বান এবং এর প্রচারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 
দুনিয়ার সাথে না জড়িয়ে আখেরাতের অভিলাষী হয়ে থাকা চাই 
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৩৫। হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ আমি আমার উম্মতের উপর যে জিনিসটির সবচেয়ে বেশী ভয় করি সেটা 
হচ্ছে প্রবৃত্তির অনুসরণ ও দীর্ঘ আশা। বস্তুতঃ প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে সত্য ও বাস্তবতা গ্রহণ 
করা থেকে ফিরিয়ে রাখে, আর দীর্ঘ আশা মানুষকে আখেরাতের কথা ভুলিয়ে দেয়। এই যে 
দুনিয়া এটা অবিরাম গতিতে চলছে আর চলছে। (কোথাও এর বিরাম ও স্থিতি নেই।) অপর 
দিকে আখেরাত সামনের দিকে আসছে, আর অব্যাহত গতিতেই আসছে। আর এ দু'টিরই 
সন্তান রয়েছে। (অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে, যারা দুনিয়াকে এমনভাবে 
জড়িয়ে আছে, যেমন, সন্তান নিজের মাকে জড়িয়ে ধরে রাখে । আর তাদের মধ্যে এমন 
মানুষও রয়েছে, যারা দুনিয়ার পরিবর্তে আখেরাতকে জড়িয়ে রয়েছে।) তাই তোমরা যদি 
দুনিয়ার সন্তান না হয়ে থাকতে পার, তাহলে তাই কর (এবং দুনিয়াকে আমলের ক্ষেত্র মনে 
কর।) তোমরা বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে রয়েছ, এখানে কোন হিসাব নেই ৷ কিন্তু আগামী কাল 
তোমরা আখেরাতের বাড়ীতে চলে যাবে, আর সেখানে কোন কাজ থাকবে না । (বরং এখানে 
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কৃত আমলসমূহের হিসাব নেওয়া হবে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃতকর্মের ফল ভোগ 
করবে ।) __বায়হাকী 

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে নিজ উম্মতের বেলায় দু'টি 
বড় রোগের ভয় ও আশংকা প্রকাশ করেছেন এবং উম্মতকে এগুলো থেকে ভীতি প্রদর্শন করে 
সতর্ক করেছেন। এর একটি হচ্ছে প্রবৃত্তির দাসত্ব আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে দীর্ঘ আশা । চিন্তা করে 
দেখলে স্পষ্টভাবে জানা যাবে যে, এ দুটি ব্যাধিই উম্মতের এক বিরাট অংশকে ধ্বংস করে 
দিয়েছে। যাদের মধ্যে চিন্তা ও মতাদর্শগত ভ্রান্তি দেখা যায়, তারা প্রবৃত্তির দাসত্বের ব্যাধিতে 
আক্রান্ত । আর যাদের আমল ও কর্ম খারাপ তারা দীর্ঘ আশা ও দুনিয়াপ্রীতির রোগে আক্রান্ত 
এবং আখেরাতের চিন্তা ও প্রস্তুতি গ্রহণে উদাসীন । এগুলোর চিকিৎসা তাই, যা হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসের শেষাংশে বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ, মানুষের অন্তরে এ বিশ্বাস 
সৃষ্টি হতে হবে যে, দুনিয়ার এ জীবন ক্ষণশ্থায়ী__ মাত্র কয়েক দিনের। আর আখেরাতের 
জীবনই হচ্ছে প্রকৃত ও স্থায়ী জীবন এবং আখেরাতই আমাদের আসল ঠিকানা । এ বিশ্বাস যখন 
অন্তরে সৃষ্টি হয়ে যাবে, তখন আমাদের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি উভয়টির সংশোধনই সহজ হয়ে 
যাবে। 
সম্পদের প্রাচ্যের আশংকা এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সতর্কবাণী 
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৩৬। ‘আমর ইবনে আউফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের উপর অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যের ভয় করি না; 
কিন্তু আমি তোমাদের বেলায় এ আশংকা অবশ্যই করি যে, তোমাদের উপর দুনিয়াকে প্রশস্ত 
করে দেওয়া হবে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছিল । তারপর 
তোমরা এটা লাভ করার জন্য এমন প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে, যেমন প্রতিযোগিতায় তারা 
অবতীর্ণ হয়েছিল । ফলে এ দুনিয়া তোমাদেরকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেবে, যেমন 
তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল । __বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পূর্ববর্তী কোন কোন সম্প্রদায় 
ও উম্মতের ব্যাপারে এ অভিজ্ঞতা ছিল যে, তাদের কাছে যখন দুনিয়ার সম্পদের প্রাচূর্য আসল, 
তখন তাদের মধ্যে পার্থিব লালসা এবং সম্পদের আকাজ্ষা আরো বেড়ে গেল, তারা দুনিয়া- 
পাগল হয়ে উঠল এবং জীবনের আসল উদ্দেশ্যই ভুলে গেল। তারপর এ কারণে তাদের মধ্যে 
হিংসা-বিদ্বেষ এবং পরস্পর শক্রতাও সৃষ্টি হয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত এ দুনিয়াগ্রীতি তাদেরকে 
ধ্বংস করে দিল। 

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে নিজের উম্মতের বেলায় এরই ভয় ছিল বেশী । 
তাই এ হাদীসে তিনি নিজের উম্মতের প্রতি স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করে এ আশংকার কথা ব্যক্ত 
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মা“আরিফুল হাদীস তত 
করে বলেছেন যে, তোমাদের উপর আমি দারিদ্র্য ও অভাব অনটনের বেশী ভয় করি না; বরং 
এর বিপরীত তোমাদের মধ্যে সম্পদের প্রাচুর্য এসে গেলে তোমরা দুনিয়া-পূজায় ব্যস্ত হয়ে 
গিয়ে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আন কিনা, এরই বেশী আশংকা করছি । হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে এ চাকচিক্যময় ফেতনার ভয়াবহতা থেকে 
উম্মতকে সতর্ক করা, যাতে এমন সময় এসে গেলে তারা এর মন্দ প্রভাব থেকে নিজেদের 
আত্মরক্ষার চিন্তা করতে পারে। 
এ উম্মতের বিশেষ পরীক্ষার বস্তু হচ্ছে সম্পদ 
2 ০4 SE ls ck tr he 0৮০ ৮০০৫৪ ১০৩০৯০৯১৪৮০ (০ 
(এ৬১০1০৬) + JO এ ২ 
৩৭। কা'ব ইবনে ইয়ায (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ প্রত্যেক উম্মতের জন্যই একটা বিশেষ পরীক্ষার বস্তু 
থাকে, আর আমার উম্মতের বিশেষ পরীক্ষার বস্তু হচ্ছে সম্পদ | __তিরমিযী 
ব্যাখ্যা ৪ হাদীসটির মর্ম এই যে, আমার নবুওয়তের যুগে যো এখন থেকে কেয়ামতকাল 
পর্যন্ত চলতে থাকবে৷) ধন-সম্পদের এমন গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং এর লালসা এত বৃদ্ধি 
পাবে যে, এটাই এ উম্মতের জন্য বিরাট ফেতনা হয়ে দীড়াবে। (কুরআন মজীদেও সম্পদকে 
ফেতনা বলা হয়েছে।) 
বাস্তব সত্যও এই যে, নবীযুগ থেকে শুরু করে আমাদের এ যুগ পর্যন্ত ইতিহাসের প্রতি 
যে-ই দৃষ্টি দেবে সে-ই স্পষ্টভাবেই অনুভব করতে পারবে যে, অর্থ-কড়ির বিষয়টির গুরুত্ব ও 
সম্পদের মোহ সর্বদা বেড়েই গিয়েছে এবং বর্তমানেও বেড়েই চলছে। তাই নিঃসন্দেহে এটাই 
এ যুগের সবচেয়ে বড় ফেতনা, যে ফেতনা অসংখ্য মানুষকে আল্লাহর নাফরমানির পথে 
নামিয়ে দিয়ে তাদেরকে প্রকৃত সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে; বরং বর্তমানে অবস্থা এই 
যে, আল্লাহ্বিমুখতা ও খোদাদ্বোহিতার পতাকাধারীরাও সম্পদ ও জীবিকার প্রসঙ্গ সম্বল করেই 
বিশ্বব্যাপী দাজ্জালী চিন্তাধারার প্রসার ঘটিয়ে যাচ্ছে। 
সম্পদ ও সম্মানের মোহ দ্বীনকে ধ্বংস করে দেয় 
৬৪১০০1১০০৪০ Cals এ । ০৭ এ] 0০০৪0৫০১১০৪ (YA) 
(lls sly) x Sl Gy JU ৩০০৮৭ o> Se 41 Lil it 
৩৮ । কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ৪ দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে একটি ছাগপালের মধ্যে ছেড়ে দিলে এগুলো 
ছাগপালের জন্য এর চেয়ে বেশী ক্ষতিকর হবে না, যতটুকু ক্ষতিকর হয় মানুষের দ্বীনের জন্য 
তার সম্পদের মোহ ও সম্মানের লোভ ৷ তিরমিযী, দারেমী 
ব্যাখ্যা ৪ হাদীসটির মর্ম এই যে, সম্পদের লোভ ও সম্মানের আকাঙ্ক্ষা মানুষের দ্বীনকে 
এবং আল্লাহ্‌র সাথে তার সম্পর্ককে এর চাইতেও বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করে, যেমন কোন ছাগলের 
মধ্যে ছেড়ে দেওয়া নেকড়ে এ ছাগলগুলোর ক্ষতি করে থাকে । 
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৩৪ মা'আরিফুল হাদীস 
অর্থ ও সম্মানের মোহ বুড়োকালেও জওয়ান থাকে 
১৫১৪০৭0157০ i cn clit Js ILE ILE nil Se (YD) 
(১৮০৩ coals) * dl ০০ ৮০৮৩০ ০ ৮৩1 
৩৯। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ঃ মানুষ বুড়ো হয়, (এবং বার্ধক্যের কারণে তার সকল শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত ও দুর্বল হয়ে 
যায়,) কিন্তু তার দু'টি স্বভাব আরো জওয়ান ও শক্তিশালী হতে থাকে । একটি হচ্ছে সম্পদের 
লোভ, আর অপরটি হচ্ছে বেশী দিন বেঁচে থাকার আকাজ্ফা । __বুখারী, মুসলিম 
ব্যাখ্যা ৪ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ সাক্ষী যে, মানুষের সাধারণ অবস্থা এটাই এবং এর 
কারণও স্পষ্ট । আসল কথা হচ্ছে এই যে, মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে এমন অনেক ভ্রান্ত আকাজ্কা 
জাগ্রত হয়, যেগুলো পূর্ণ করা তখনই সম্ভব হয়, যখন তার হাতে সম্পদ থাকে এবং জীবন ও 
শক্তিও অটুট থাকে! এসব আকাজ্জার ক্ষতি ও ধ্বংসকারিতা থেকে মানুষকে রক্ষা করা পূর্ণ 
জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দ্বারাই সম্ভব হতে পারে । কিন্তু বার্ধক্যের প্রভাবে যখন এ জ্ঞানও ক্ষয়প্রাপ্ত ও 
দুর্বল হয়ে যায়, তখন এগুলোর উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে জ্ঞানও অপারগ হয়ে বসে। 
যার ফল এই হয় যে, শেষ জীবনে অনেক আকাঙ্ক্ষা চরম লালসার স্তরে পৌছে যায় । ফলে 
মানুষের অন্তরে সম্পদের লোভের সাথে সাথে দুনিয়ায় বেশী দিন বেঁচে থাকার লোভ ও চাহিদা 
আরো বৃদ্ধি পায়। জনৈক কবি ঠিকই বলেছেন £ অসৎ চরিত্রের ভিত্তি যখন মজবুত হয়ে যায়, 
তখন এটা উৎপাটন করার শক্তি দুর্বল হয়ে যায় । তবে এ অবস্থাটি হচ্ছে সাধারণ মানুষের । 
আল্লাহ্‌র যেসব বান্দা এ দুনিয়া এবং দুনিয়ার আকাঙ্জার স্বরূপ এবং এর পরিণতি বুঝে নিয়েছেন 
এবং যারা নিজেদের নফসের পরিশুদ্ধি করে নিয়েছেন, তাদের বিষয়টি স্বতন্ত্র, তারা এসবের 
উর্ধ্বে । 
৩ ০ CUS DA CB Js FIG ls এ dl lo ভা ১৩ ৯৯৯০৯ ৩০০ (£-) 
(4৩১০৪ 4১১) ৯8149 (১ ৩৯ ৪ 
৪০। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) সুত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 


বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ বুড়ো মানুষের অন্তর দুটি জিনিসের ব্যাপারে সর্বদা জওয়ান থাকে । 
একটি হচ্ছে দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা, আর অপরটি হচ্ছে দীর্ঘ আকাজকা। _ বুখারী, মুসলিম 


ব্যাখ্যা 8 উপরের হাদীসের ব্যাখ্যায়ও উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষের অবস্থা 
এটাই হয়ে থাকে, কিন্তু আল্লাহ্‌র যেসব বান্দা নিজের পরিচয় এবং আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করতে 
পারে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান ও বিশ্বাস অর্জন করে নিতে পারে, 
তাদের অবস্থা এই হয় যে, দুনিয়ার ভালবাসার স্থলে আল্লাহ্‌র ভালবাসা এবং এ অস্থায়ী দুনিয়ার 
আশা-আকাজ্কার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের নেয়ামতের আকাভক্ষা ও এর 
বাসনা বুড়ো বয়সেও তাদের অন্তরে বৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করতে থাকে। তাদের জীবনের 
অনাগত প্রতিটি দিন বিগত দিনের তুলনায় এ দিক দিয়েও উন্নতির দিন হয়ে থাকে । 
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সম্পদ বৃদ্ধির লোভ কোন পর্যায়ে গিয়েও শেষ হয় না 
4৮০০১৪০৩০৯৪ ১০৪ ০০৪৫০ ale dl পু পিঠ ১০০০০০৯০১০৪) 
(Hes ৩০১ 29১) * ০৪ ৬০৪০ dt ৩১৪৩ ৩০ ৯21 ১ ৯ 2 Sy UE ES 
৪১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন £ আদম-সন্তানের কাছে যদি সম্পদে ভরা দু'টি উপত্যকাও থাকে, 
তবুও সে তৃতীয় আরেকটি কামনা করবে। বস্তুতঃ আদম-সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কোন 
কিছুই ভরতে পারবে না। তবে আল্লাহ্‌ এ বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করেন, যে তার প্রতি মনোযোগী 
হয়ে থাকে । _ বুখারী, মুসলিম 
ব্যাখ্যা 8 হাদীসটির মর্ম এই যে, ধন-সম্পদের অধিক লোভ যেন সাধারণ মানুষের 
প্রকৃতিগত জিনিস। যদি সম্পদ দ্বারা তাদের ঘর-বাড়ী ভরেও থাকে এবং ময়দানের পর 
ময়দানও যদি ধন-সম্পদে উপচে পড়ে, তবুও তাদের মন পরিতৃপ্ত হয় না; বরং এর আরো 
আধিক্যই তারা কামনা করে এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাদের লোভ-লালসার এ 
অবস্থাই থাকে । কেবল কবরে গিয়েই তাদের সম্পদের এ মোহ ও ক্ষুধার নিবৃত্তি এবং সঞ্চয়ের 
এ নেশার পরিসমাপ্তি ঘটে ৷ 
তবে আল্লাহ্‌র যে সকল বান্দা দুনিয়া এবং দুনিয়ার সম্পদের পরিবর্তে নিজের মনের ঝোঁক 
আল্লাহর প্রতি করে নেয় এবং তার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ 
অনুধহ থাকে। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে এ দুনিয়াতেই মনের প্রশান্তি এবং অন্তরের পরিতৃপ্ত 
দান করেন। ফলে এ দুনিয়াতেও তাদের জীবন বেশ আনন্দে ও প্রশান্তিতে কেটে যায়। 
আখেরাত অন্বেষীর অন্তর প্রশান্ত এবং দুনিয়া অন্বেষীর অন্তর অশান্ত থাকে 
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৪২। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ৪ যে ব্যক্তির নিয়ত ও উদ্দেশ্য আখেরাত অন্বেষণ হয়, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার অন্তরে 
প্রশান্তি ও মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষীতার ভাব সৃষ্টি করে দেন, তার বিক্ষিপ্ত অবস্থা দূর করে দেন 
এবং দুনিয়া তার কাছে অপমানিত হয়ে এসে ধরা দেয় । আর যে ব্যক্তির (চেষ্টা সাধনার) 
উদ্দেশ্য দুনিয়া অর্জন হয়ে থাকে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার দুই চোখের মাঝে (কপালে) দারিদ্র্য ও 
পরমুখাপেক্ষিতার চিহ্ন সৃষ্টি করে দেন, তার অবস্থা বিক্ষিপ্ত করে দেন, (যার ফলে অন্তরের 
প্রশান্তি থেকে সে বঞ্চিত থাকে ।) এবং (সকল চেষ্টা-সাধনার পরও) এ দুনিয়া থেকে সে 
কেবল ততটুকুই লাভ করে, যা তার ভাগ্যে পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল । __তিরমিযী 
ব্যাখ্যা ৪ হাদীসটির মর্ম এই যে, যে বান্দা আখেরাতের উপর বিশ্বাস রেখে আখেরাতের 
সফলতাকেই নিজের আসল উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয়, তার সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলার আচরণ এ হয় 
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যে, দুনিয়ার ব্যাপারে তাকে অল্পেতুষ্টি দান করে তার অন্তরকে প্রশান্ত ও মনকে ব্যাকুলতা 
থেকে মুক্ত রাখেন । আর দুনিয়া থেকে তার ভাগ্যে যতটুকু নির্ধারিত থাকে, ততটুকু অংশ 
কোন না কোন পথ ধরে নিজেই তার কাছে এসে যায় । অপর দিকে যে ব্যক্তি দুনিয়াকেই 
নিজের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষার বস্তু বানিয়ে নেয়, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার উপর দারিদ্র্য ও 
অস্থিরতার এমন অবস্থা চাপিয়ে দেন যে, দর্শকদের দৃষ্টিতে তার মুখমন্ডলে ও কপালে এর ছাপ 
ফুটে থাকে । আর দুনিয়ার অন্বেষণে তার রক্ত ও ঘাম এক করে দেওয়ার পরও দুনিয়া থেকে 
সে এতটুকুই পায়, যা পূর্বেই তার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ ছিল। 

অতএব, ঘটনা ও বাস্তবতা যেহেতু এই, তাই বান্দার উচিত, সে যেন আখেরাতকেই 
. নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করে নেয়, আর দুনিয়াকে কেবল একটি অস্থায়ী ও সাময়িক 
প্রয়োজন মনে করে এর জন্য শুধু এতটুকুই চিন্তা করে, যতটুকু চিন্তা কোন অস্থায়ী ও সাময়িক 
জিনিসের জন্য করা হয়ে থাকে 
ধন-সম্পদে মানুষের প্রকৃত অংশ কতটুকু 





59 প৮০ ০1০ এ] 155 Ls ake dt La 4011903415০ 1১2 (ঠা) 
85345215115 58152৮21511 55151 56186171525 

৪৩। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ঃ মানুষ বলে, আমার মাল, আমার সম্পদ । অথচ তার সম্পদের মধ্যে বাস্তবে যা তার, 
সেটা কেবল এ তিনটি খাত ঃ (১) সে যা খেয়ে নিল এবং শেষ করে দিল, (২) যা পরিধান 
করে পুরাতন করে ফেলল, (৩) যা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে দিল এবং নিজের আখেরাতের 
জন্য সঞ্চিত রাখল । এর বাইরে যা রয়েছে সেটা সে অন্য মানুষের জন্য রেখে নিজে একদিন 
বিদায় হয়ে যাবে । __মুসলিম 

ব্যাখ্যা ৪ হাদীসের মর্ম এই যে, মানুষের উপার্জিত ও সঞ্চিত সম্পদে তার আসল অংশ 
কেবল এতটুকুই, যা সে নিজের খাওয়া-পরার প্রয়োজনে এখানে খরচ করে নিল অথবা 
আল্লাহ্‌র পথে বিলিয়ে দিয়ে আখেরাতের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সঞ্চয় করে রাখল । এর বাইরে 


যা কিছু আছে সেটা আসলে তার নয়; বরং তার উত্তরাধিকারীদের, যাদের জন্য সে এটা রেখে 
যাবে। 
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8৪ | হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, তার কাছে নিজের সম্পদের চেয়ে 


www.eelm.weebly.com 


মা'আরিফুল হাদীস ৩৭ 


তার ওয়ারিসের সম্পদ অধিক প্রিয় ? (অর্থাৎ, নিজের হাতে সম্পদ আসার চেয়ে নিজের 
ওয়ারিসদের হাতে সম্পদ আসা যার কাছে অধিকতর প্রিয় ।) লোকেরা বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আমাদের সবার কাছেই তো ওয়ারিসের সম্পদের চেয়ে নিজের সম্পদই অধিক প্রিয় । তিনি 
বললেন ৪ ব্যাপার যখন তাই, তাহলে জেনে নেওয়া উচিত যে, মানুষের সম্পদ কেবল তাই, যা 
সে আগে পাঠিয়ে দিয়েছে। আর যে পরিমাণ সে পরে কাজে আসবে বলে রেখে দিয়েছে, সেটা 
তার নয়; বরং তার উত্তরাধিকারীদের | (তাই বুদ্ধিমান মানুষের জন্য উচিত, ওয়ারিসদের জন্য 
রেখে যাওয়ার চেয়ে নিজের আখেরাতের পাথেয় সংরক্ষণ করার ব্যাপারে বেশী চিন্তা করা। 
এর পদ্ধতি এটাই যে, সম্পদ পুঞ্জীভূত করে ঘরে রেখে দেওয়ার পরিবর্তে কল্যাণ খাতে কিছু 
ব্যয়ও করে যাবে ।) _ বুখারী 
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৪৫। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাতে বর্ণনা 
করেন, তিনি বলেছেন £ যখন মৃত ব্যক্তি মারা যায়, তখন ফেরেশ্তারা বলে এবং জিজ্ঞাসা 
করে, সে নিজের জন্য অগ্রিম কি পাঠিয়েছে ? (অর্থাৎ, কি নেক আমল করেছে এবং নিজের 
আখেরাতের জীবনের জন্য আল্লাহ্র কোষাগারে কি পাথেয় জমা করেছে ?) অপর দিকে 
সাধারণ মানুষ পরস্পর জিজ্ঞাসা করে, সে কতটুকু সম্পদ রেখে গিয়েছে ? __বায়হাকী 
সম্পদপূজারী বান্দা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত 
১১০৪ ০৩৫90504458 পল পঠা ১০৯৮০ ০১০(69) 
(sl ১1১১ J+ pall 
৪৬। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ দীনারের গোলাম আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত হোক, দেরহামের 
গোলাম আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত হোক । ___তিরমিযী : 
ব্যাখ্যা £ যেসব লোক অর্থ-সম্পদ ও দীনার-দেরহামের পূজারী এবং যারা ধন-সম্পদকেই 
নিজের খোদা ও প্রিয়পাত্র বানিয়ে নিয়েছে, এ হাদীসে তাদের প্রতি অসন্তুষ্টির ঘোষণা এবং 
তাদের বেলায় বদদো'আ করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে বঞ্চিত ও দূরে থাকুক। 
অর্থ-সম্পদের পূজা ও গোলামীর অর্থ এই যে, মানুষ এর চাহিদা ও অন্বেষণে এমন ব্যস্ত 


হয়ে যায় যে, আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান ও হালাল-হারামের সীমার প্রতিও লক্ষ্য থাকে'না। 
হুযুর (সাঃ)-এর বাণী £ আমাকে ব্যবসা ও অর্থ সঞ্চয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়নি 
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৩৮ মা'আরিফুল হাদীস 

৪৭। হযরত জুবাইর ইবনে নুফাইর (রহঃ) থেকে মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ আমাকে ওহীর মাধ্যমে এ নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে, 
আমি যেন অর্থ-সম্পদ জমা করি এবং ব্যবসায়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকি; বরং আমাকে আল্লাহ্র 
পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমি যেন আমার প্রতিপালকের সপ্রশংস তসবীহ পাঠ করি 
ও সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকি এবং আমৃত্যু তার এবাদত করে যাই । __শরহুস সুন্নাহ 
ব্যাখ্যা £ শরীঅতের নীতি ও বিধানের ব্যাপারে যাদের কিছুটা জ্ঞান আছে, তারা জানে যে, 
ব্যবসা-বাণিজ্য এবং এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা কোন নাজায়েয বিষয় নয় এবং শরীঅতের 
বিধি-বিধানের একটা বিরাট অংশ ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি আর্থিক লেনদেনের সাথেও সংশ্লিষ্ট; 
বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং এসব ব্যবসায়ীদের বিরাট ফযীলত ও 
মর্যাদার কথা বর্ণনা করেছেন, যারা আমানতদারী, সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবসা পরিচালনা 
'করে থাকে ৷ কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে বিশেষ অবস্থান ও মর্যাদা ছিল 
এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা তার দ্বারা যে কাজ নিতে চেয়েছিলেন, এতে ব্যবসার মত কোন বৈধ 
অর্থকরী পেশায়ও তীর জড়িত হওয়ার অবকাশ ছিল না। সাথে সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে 
অল্লেতুষ্টি এবং তাওয়াকুলের বিরাট সম্পদ দান করে এ চিন্তা থেকে মুক্তও করে দিয়েছিলেন । 

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসের মর্ম এটাই যে, আমাকে তো 
এসব কাজেই নিয়োজিত থাকতে হবে, আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে যেগুলোর নির্দেশ দেওয়া 
হয়েছে । আমার কাজ ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থ সঞ্চয় করা নয়। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্যেও যারা নিজেদের জন্য খাটি 
তাওয়াকুলের জীবন পছন্দ করে এবং এ পথের কঠিন পরীক্ষা ও বিপদের উপর ধৈর্য ধারণ করার 
সাহস রাখে, এর সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলার উপর তাওয়াক্ুলের সম্পদও যদি তারা লাভ করে 
থাকে, তাহলে তাদের জন্যও নিঃসন্দেহে এটাই উত্তম ৷ কিন্তু যাদের অবস্থা এমন নয়, তাদের 
জন্য অর্থ উপার্জনের কোন বৈধ পেশা অবলম্বন করা, বিশেষ করে আমাদের এ যুগে খুবই 
জরুরী | 
আল্লাহ্‌ তা“আলার পক্ষ থেকে সম্পদ ও প্রাচুর্ষের প্রস্তাব 
সত্তেও হুযূর (সাঃ) দারিদ্যকেই বরণ করে নিলেন 
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৪৮ | হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার কাছে এ প্রস্তাব রাখলেন যে, তিনি আমার জন্য মক্কার 
প্রান্তরকে সোনা বানিয়ে দেবেন । (অর্থাৎ, তুমি যদি সম্পদশালী হতে চাও, তাহলে আমি মক্কার 
প্রান্তরকে সোনা দিয়ে ভরে দেব ।) আমি বললাম, হে আমার রব! আমি এটা চাই না; বরং 
আমি এক দিন পেট ভরে আহার করব, আর এক দিন উপোস করব । যখন আমার ক্ষুধা 
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মা'আরিফুল হাদীস ৩৯ 
লাগবে, তখন আপনাকে স্মরণ করব এবং কান্নাকাটি করব, আর যখন পেট ভরে খাব, তখন 
আপনার প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করব । __মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী 

ব্যাখ্যা £ এ হাদীস দ্বারা জানা, গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভাব- 
অনটনের যে জীবন কাটিয়েছেন এটা তিনি নিজেই পছন্দ করে নিয়েছিলেন এবং নিজের 
প্রতিপালকের কাছ থেকে তিনি এটা চেয়ে নিয়েছিলেন। তাই এটা দারিদ্র্য নয়; বরং দুনিয়ার 
প্রতি ইচ্ছাকৃত নির্লিপ্ততা। 

(হুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে পৃথক কিছু হাদীস একটু 
পরেই পৃথক শিরোনামে আনা হবে 1) 
সবচেয়ে বড় ঈর্ষণীয় ব্যক্তি 


২১১৬৭ ale SUBTLE YG Ck পচে ১০৫০5 (£৭) 
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৪৯। হযরত আবু উমামা (রাঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেছেন £ আমার বন্ধুদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে ঈর্ষণীয় ব্যক্তি এ মু'মিন 
বান্দা, যার বোঝা খুবই হান্কা, (অর্থাৎ, দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ ও সন্তানাদি কম.) নামাযে যার বিরাট 
অংশ রয়েছে, আপন প্রতিপালকের এবাদত সুন্দরভাবে এবং এহসান সহকারে করে যায়, 
গোপনেও আল্লাহ্‌র আনুগত্য করে যায় এবং মানুষের কাছে অপরিচিত হয়ে থাকতে চায় । তার 
প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয় না । তার রিষিকও প্রয়োজন পরিমাণ এবং এতেই সে সন্তুষ্ট 
তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাত দ্বারা তুড়ি মেরে বললেন ₹ এ 
অবস্থায় হঠাৎ তার মৃত্যু এসে গেল । তার জন্য ক্রন্দনকারীণীও কম দেখা গেল এবং তার 
পরিত্যক্ত সম্পদও সামান্যই পাওয়া গেল। __মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ 


ব্যাখ্যা ঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীর মর্ম এই যে, যদিও আমার 
বন্ধুদের এবং আল্লাহ্র প্রিয়পাত্রদের অবস্থা ও রং বিভিন্ন হয়ে থাকে, কিন্তু তাদের মধ্যে 
সবচেয়ে বেশী ঈর্ষণীয় জীবনের অধিকারী হচ্ছে এসব ঈমানদার বান্দারা, যাদের অবস্থা এই যে, 
তাদের দুনিয়ার জীবন-উপকরণ এবং সম্পদ ও পোষ্য কম, কিন্তু নামায ও অন্যান্য এবাদতে 
তাদের অংশ উল্লেখযোগ্য । এতদসত্তেও তারা এমন অপরিচিত ও অখ্যাত যে, তাদের 
চলাফেরার সময় কেউ তাদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে একথা বলে না যে, ইনি অমুক বুযুর্গ বা 
অমুক সাহেব । তাদের জীবিকা কেবল জীবন ধারণের মত, কিন্তু তারা এতে অন্তর থেকেই 
সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত । যখন মৃত্যুর সময় এসে গেল, তখন একেবারে সহজে বিদায় । তাদের 
পশ্চাতে না থাকে প্রচুর সম্পদ, না থাকে আসবাবপত্র, বাড়ী-ঘর ও বাগান-খামার বন্টনের 
ঝামেলা, আর না দেখা যায় তাদের উপর ক্রন্দনকারীণী মহিলাদের ভীড়। 
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৪০ মা'আরিফুল হাদীস 
নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র এসব বান্দাদের জীবন খুবই ঈর্ষণীয় । আর আল্লাহ্‌র শোকর যে, এ 
ধরনের জীবনের অধিকারী মানুষ থেকে আমাদের এ পৃথিবী এখনও খালি নয়। 
সম্পদাকাজ্্ষী স্ত্রীকে আবুদ্দারদা (রাঃ) যে উত্তর দিয়েছিলেন 
০০০০ | 003 Sb ol, LS Ll Yd etal ০ Sls SiG eta al te (0.) 
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৫০1 হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর স্ত্রী উম্মে দারদা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
আবুদ্দারদাকে বললাম, কি ব্যাপার, আপনি অর্থ ও পদ কামনা করেন না, যেরূপ অমুক অমুক 
করে থাকে ? আবুদ্দারদা তখন বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলতে শুনেছি £ তোমাদের সামনে একটি কঠিন গিরিপথ রয়েছে, যা অতিরিক্ত ভারবাহীরা 
সহজে অতিক্রম করতে পারবে না। তাই আমি এ গিরিপথ সহজে অতিক্রম করার জন্য হান্কা- 
পাতলা থাকাটাই পছন্দ করি । (এ জন্যই আমি অর্থ ও পদের আকাঙ্ফা করি না।) _ বায়হাকী 

ব্যাখ্যা ঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষ পর্যায়ে এবং তার পরে 
খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যে, বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ-সম্পদ 
আসত এবং সাহায্যপ্রার্থী ও অভাবীদের মধ্যে তা বন্টন করে দেওয়া হত। অনুরূপভাবে অনেক 
মানুষকে বিশেষ কাজ ও পদে নিয়োগ দান করা হত এবং তাদেরকে এসব দায়িত্ব পালনের 
বিনিময়ে ভাতাও দেওয়া হত। এর ফলে তাদের সংসার চালানো সহজ হয়ে যেত। কিন্তু কোন 
কোন সাহাবী এ সময়েও দারিদ্র্যের জীবনকেই নিজেদের জন্য পছন্দ করতেন, যাদের মধ্যে 
আবুদ্দারদাও ছিলেন একজন । তিনি আখেরাতের হিসাব-নিকাশ এবং হাশরের ময়দানের কঠিন 
অবস্থা থেকে নিরাপদ থাকার জন্য এটাই পছন্দ করতেন যে, দুনিয়া থেকে যথাসম্ভব কম ও 
সামান্য অংশ গ্রহণ করাই ভাল এবং কোন রকমে জীবন কাটিয়ে দিতে পারলেই হল । 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলে দিয়েছিলেন যে, আখেরাতের কঠিন 
ঘাটি ও গিরিপথ তারাই সহজে অতিক্রম করে যেতে পারবে, যারা দুনিয়ার জীবনে হাক্কা-পাতলা 
থাকে । আর যেসব মানুষ দুনিয়াতে নিজেদের উপর বেশী বোঝা চাপিয়ে নেবে, তারা সহজে এ 
ঘাটি ও গিরিপথ পার হয়ে যেতে পারবে না। 
মৃত্যু এবং দারিদ্র্য কল্যাণের দিক 
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৫১। মাহমূদ ইবনে লবীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বলেছেন £ দু'টি জিনিস মানুষ অপছন্দ করে, (অথচ এগুলোর মধ্যে তার জন্য প্রভূত কল্যাণ 

রয়েছে ।) (১) মানুষ মৃত্যুকে অপছন্দ করে, অথচ মুমিনের জন্য ফেতনায় নিপতিত হওয়ার 
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মা'আরিফুল হাদীস ্‌ ৪১ 
চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। (২) সে সম্পদের স্বল্পতা ও অপর্যাপ্ততা অপছন্দ করে, অথচ সম্পদের 
স্বল্পতা আখেরাতের হিসাব-নিকাশকে সংক্ষিপ্ত ও হাল্কা করে দেয়। -_মুসনাদে আহমাদ 

ব্যাখ্যা ৪ বাস্তবতা এটাই যে, প্রত্যেক মানুষ মৃত্যু নিয়ে এবং দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন 
নিয়ে উৎকণ্ঠিত থাকে এবং এসব থেকে বাঁচতে চায়। অথচ মৃত্যু এ দৃষ্টিতে বিরাট নেয়ামত 
যে, মৃত্যুর পর মানুষ দ্বীনবিধ্বংসী ফেতনাসমূহ থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে অর্থ- 
সম্পদের স্বল্পতাও এ দৃষ্টিতে বড় নেয়ামত যে, সহায়-সম্বলহীন ও গরীব লোকদেরকে 
আখেরাতে খুব সংক্ষিপ্ত হিসাব দিতে হবে এবং তারা হিসাব-নিকাশের কঠিন পর্যায় থেকে খুব 
দ্রুত এবং সহজে পার পেয়ে যাবে । 

মানুষ যখন অভাব-অনটনের সম্মুখীন হয়ে যায় অথবা কোন ঘনিষ্ঠ আপনজনের মৃত্যুর 
আঘাত তাকে ব্যথিত করে, তখন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ধরনের 
হাদীস দ্বারা অন্তরে বিরাট সান্তনা ও স্বস্তি লাভ করতে পারে। 
সওয়াল-বিমুখ পোষ্যধারী ও গরীব বান্দা আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র 
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৫২। ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন $ আল্লাহ্‌ তা'আলা তার এ মু'মিন বান্দাকে খুব ভালবাসেন, যে দরিদ্র, সাত্বিক ও 
আত্মমর্যাদাশীল, (অর্থাৎ, অবৈধ পন্থায় পয়সা উপার্জন করা এবং অন্যের কাছে নিজের 
প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করা থেকে বেঁচে থাকে,) এবং পরিবারের বোঝা বহনকারী | ___ইবনে 
মাজাহ্‌ 

ব্যাখ্যা ৪ নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন সত্তেও হারাম এবং সন্দেহযুক্ত 
জিনিস থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলে এবং নিজের অভাব ও কষ্টের কথা কারো কাছে 
প্রকাশও করে না, সে বড়ই মহপ্রাণ ও আল্লাহ্‌র একান্ত প্রিয় বান্দা । 

আল্লাহ্‌র যেসব বান্দা এ দুনিয়াতে অভাব-অনটন ও আর্থিক কষ্টে নিপতিত, তারা যদি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব হাদীস থেকে সান্ত্বনা ও শিক্ষা লাভ করত 
এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে আপন প্রিয়তম বান্দা (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম)-এর মত যে দরিদ্রতা ও অভাবের জীবন দান করেছেন, এটাকে যদি তারা নিজেদের 
জন্য নেয়ামত মনে করে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিত, তাহলে দারিদ্য ও অভাব-অনটনের এ 
কষ্টই তাদের জন্য শান্তি ও সুখের উপকরণ হয়ে যেত। 
যে ব্যক্তি নিজের ক্ষুধা ও অভাবের কথা মানুষ থেকে গোপন রাখে 
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৫৩ ৷ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ যে ব্যক্তি ক্ষুধার শিকার হয়ে যায় অথবা অন্য কোন অভাবে পড়ে যায় 
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৪২ মা'আরিফুল হাদীস 
এবং মানুষ থেকে এটা গোপন রাখে (অর্থাৎ, মানুষের কাছে এটা প্রকাশ করে তাদের কাছে 
হাত বাড়ায় না,) আল্লাহ্‌ তা'আলা আপন জিম্মায় তাকে এক বছরের হালাল রিযিক দান করে 
থাকেন৷ বায়হাকী 

ব্যাখ্যা £ ‘আল্লাহ্র জিন্মায়' কথাটির মর্ম এই যে, তিনি আপন দয়া ও অনুগ্রহে এ নীতি 
নির্ধারণ করে নিয়েছেন। আল্লাহ্র যে কোন বান্দা আল্লাহ্‌র এ প্রতিশ্রুতির উপর এবং তার অসীম 
দয়ার উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা সহকারে এর পরীক্ষা করবে, ইনশাআল্লাহ্‌ সে নিজ চোখে এর 
বাস্তবতা ও প্রতিফলন দেখতে পাবে । 

যুহ্দ তথা দুনিয়ার প্রতি নির্লিপ্ততা ও এর পুরস্কার 

যুহ্দ শব্দের আভিধানিক অর্থ কোন জিনিসের প্রতি অনাসক্ত হওয়া | আর দ্বীনের বিশেষ 
পরিভাষায় আখেরাতের খাতিরে দুনিয়ার স্বাদ-আনন্দের বস্তুসমূহ থেকে অনাসক্ত হয়ে যাওয়া 
এবং ভোগ-বিলাসের জীবন বর্জন করাকে যুহ্দ বলে । 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বাস্তব কর্ম দ্বারা এবং বিভিন্ন বক্তব্য ও বাণী 
দ্বারাও নিজ উম্মতকে যুহদ অবলম্বনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং এর পার্থিব ও অপার্থিব 
অনেক পুরস্কার ও সুফল বর্ণনা করেছেন। নিমে এ ধরনের কিছু হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে 8 
দুনিয়াবিমুখ হলে আল্লাহ্‌ এবং মানুষের ভালবাসার পাত্র হওয়া যায় 
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৫৪ । হযরত সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এসে আরয করল, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কোন কাজের কথা বলে দিন, যা করলে আল্লাহ্‌ও আমাকে 
ভালবাসবেন এবং মানুষও আমাকে ভালবাসবে । তিনি উত্তরে বললেন ৪ তুমি দুনিয়াবিমুখ হয়ে 
যাও, আল্লাহ্‌ তোমাকে ভালবাসবেন। আর মানুষের কাছে যে জিনিস রয়েছে, (অর্থাৎ, সম্পদ ও 
পদমর্যাদা) এগুলো থেকেও মুখ ফিরিয়ে নাও, মানুষ তোমাকে ভালবাসবে । __তিরমিযী, ইবনে 
মাজাহ 

ব্যাখ্যা ঃ এটা বাস্তব সত্য যে, দুনিয়ার ভালবাসা ও এর চাহিদাই মানুষকে দিয়ে এমন সব 
কর্ম করিয়ে থাকে, যার দরুন সে আল্লাহ্র ভালবাসার যোগ্য থাকে না। এ জন্য আল্লাহ্‌র 
ভালবাসা লাভের পথ এটাই যে, মানুষের অন্তরে দুনিয়ার চাহিদা ও এর আকর্ষণ থাকবে না। 
যখন দুনিয়ার ভালবাসা অন্তর থেকে বের হয়ে যাবে, তখন এ অন্তরে আল্লাহ্র ভালবাসা স্থান 
লাভ করবে । তারপর আল্লাহ্র আনুগত্য এমন নির্ভেজাল পর্যায়ে পৌছে যাবে যে, সেই বান্দা 
আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হয়ে যাবে । 








অনুরূপভাবে যখন কোন বান্দা সম্পর্কে মানুষ সাধারণভাবে এ কথা জেনে নেবে যে, এ 
লোকটা আমাদের কোন জিনিসে ভাগ বসাতে চায় না। অর্থাৎ, সে অর্থ-সম্পদেরও আকাজজী 
নয় এবং কোন পদের জন্যও লালায়িত নয়, তখন মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তাকে ভালবাসবে । 
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শিক্ষা ঃ যুহৃদ তথা দুনিয়ার প্রতি অনীহার ব্যাপারে এ কথাটি মনে রাখতে হবে যে, যার 
জন্য দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও আনন্দ লাভের সুযোগই নেই এবং এ অপারগতার কারণে সে 
দুনিয়াতে আয়েসী জীবন যাপন করে না, (যুহদের মন-মানসিকতা না থাকলে কেবল 
অপারগতার দরুন তাকে যাহেদ বলা হবে না।) এমতাবস্থায় সে যাহেদ নয়। দুনিয়াবিমুখ 
যাহেদ হচ্ছে এ ব্যক্তি, যার সামনে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের উপকরণ বর্তমান থাকা সত্তেও সে 
এগুলোর প্রতি মন লাগায় না এবং বিলাসী জীবন যাপন করে না। 
এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারককে 'যাহেদ' বলে সম্বোধন করলে তিনি 
বলেছিলেন $ যাহেদ তো ছিলেন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয । কেননা, যুগের খলীফা 
হওয়ার কারণে যেন দুনিয়া তার পদতলে ছুটে এসেছিল; কিন্তু তিনি সেখান থেকে কোন অংশ 
নিলেন না; বরং এর প্রতি বিমুখ হয়েই রইলেন। 
দুনিয়াবিমুখ লোকদের সাহচর্য অবলম্বন কর 
FUE ff 1)| 10 4০3 ৭205 | ০০৭1 1৯45018০১ ss বাদি ul (০০) 
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৫৫ | হযরত আবু হুরায়রা ও আবু খাল্লাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ তোমরা যখন এমন বান্দাকে দেখবে, যে দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত ও 
মিতভাষী, তখন তোমরা তার সান্নিধ্য অবলম্বন কর । কেননা, তাকে হেকমত তথা বিশেষ প্রজ্ঞা 
দান করা হয়েছে। বায়হাকী 
ব্যাখ্যা £ এখানে হেকমত বা বিশেষ প্রজ্ঞা দানের অর্থ এই যে, সে বাস্তবতাকে 
সঠিকভাবে উপলব্ধি করে এবং তার মুখ দিয়ে এসব কথাই বের হয়, যা সঠিক ও উপকারী । 
এজন্য তার সাহচর্য মানুষের জীবনে বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে । কুরআন করীমে হেকমত 
সম্পর্কে বলা হয়েছে ৪ যাকে হেকমত দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণ প্রাপ্ত হয়। 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যাহেদ বান্দাদের নগদ পুরস্কার 
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৫৬। হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ যে কোন বান্দা দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত হয়ে থাকে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার 
অন্তরে হেকমত ও সৃক্ষ্রজ্ঞান উৎপন্ন করে দেন এবং তার মুখ দিয়ে এটা প্রকাশ করে দেন। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তার চোখের সামনে দুনিয়ার দোষ-ক্রটি, এর রোগ-ব্যাধি এবং এগুলো থেকে 


উত্তরণের পথ তুলে ধরেন। আর তাকে দুনিয়া থেকে নিরাপদে বের করে জান্নাতে নিয়ে যান। 
_ বায়হাকী 
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ব্যাখ্যা ৪ পূর্বের হাদীস দ্বারাও জানা গিয়েছিল যে, দুনিয়াতে যে ব্যক্তি যুহদ অবলম্বন করে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে তাকে হেকমত ও তত্ত্বজ্ঞান দান করা হয়। হযরত আবু যর 
গেফারীর এ হাদীস দ্বারা এ হাদীসের আরো বিস্তারিত মর্ম ও ব্যাখ্যা জানা গেল। 

এ হাদীসে “আল্লাহ্‌ তার অন্তরে হেকমত উৎপন্ন করে দেন” বলার পর যা কিছু বর্ণনা করা 
হয়েছে, সেটা যেন এ হেকমতেরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা ৷ মর্ম এই যে, কৃচ্জ্রতা অবলম্বনকারী ও 
দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত লোকদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে এ দুনিয়াতেই নগদ প্রতিদান 
এই দেওয়া হয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের অন্তরে হেকমত ও মা'রেফাতের বীজ ঢেলে দেন, 
যা আল্লাহ্‌ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহে অংকুরিত হয়ে দিন দিন বিকশিত হতে থাকে । তারপর 
এর ফল এ হয় যে, তাদের মুখ দিয়ে হেকমতেরই ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয় এবং দুনিয়ার রোগ- 
ব্যাধি ও দোষ-ক্রটি তারা যেন নিজের চোখে দেখতে থাকে তারপর এগুলোর নিরাময় ও 
চিকিৎসার ব্যাপারেও তারা দূরদর্শিতা লাভে ধন্য হয়। তাদের দ্বিতীয় পুরস্কার এই লাভ হয় যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে ঈমান ও তাক্ওয়ার নিরাপত্তার সাথে এ দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেন 
এবং এ ক্ষণস্থায়ী জগত থেকে চিরস্থায়ী জগত তথা শান্তির আবাস জান্নাতে পৌছিয়ে দেন। 
আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্ররা ভোগ-বিলাসের জীবন কাটায় না 
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৫৭। হযরত মো'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যখন তাকে ইয়ামন পাঠিয়েছিলেন, তখন বলেছিলেন ৪ হে মো'আয! ভোগ- 
বিলাসপূর্ণ জীবন থেকে বেঁচে থাকবে । কেননা, আল্লাহ্‌র খাটি বান্দারা আরামপ্রিয় এবং ভোগ- 
বিলাসী হয় না। _ মুসনাদে আহমাদ 

ব্যাখ্যা £ দুনিয়াতে আরাম ও সাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাপন করা যদিও হারাম ও নাজায়েয নয়; 
কিন্তু আল্লাহ্‌র খাছ বান্দাদের মর্যাদার দাবী এটাই যে, তারা দুনিয়াতে বিলাসী জীবন যাপন করবে 
না। 


ইসলামের জন্য কারো অন্তর খুলে গেলে তার জীবনে দুনিয়ার 
প্রতি নিরাসক্তি এবং আখেরাতের চিন্তা এসে যায় 
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৫৮ ৷ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম একদিন এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন যার মর্ম এই £ আল্লাহ্‌ যাকে হেদায়াত ও 
পথপ্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্ক্ত করে দেন। আয়াতটি তেলাওয়াত 
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করার পর এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বললেন $ ঈমানের নূর কারো অন্তরে প্রবেশ করলে এ 
অন্তর প্রশস্ত হয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর কোন লক্ষণ আছে কি, যার 
দ্বারা এটা বুঝা যায় ? তিনি উত্তর দিলেন ৪ হ্যা, এর লক্ষণ হচ্ছে, প্রতারণার বাসস্থান (অর্থাৎ, 
দুনিয়ার আনন্দ কোলাহল) থেকে মন উঠে যাওয়া, আখেরাতের চিরস্থায়ী বাসস্থানের প্রতি 
অনুরাগী হওয়া এবং মৃত্যুর পূর্বেই এর প্রস্তুতিতে লেগে যাওয়া । (অর্থাৎ, তওবা-এন্তেগফার, 
গুনাহ্‌ বর্জন এবং এবাদতের আধিক্যের মাধ্যমে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা ।) - বায়হাকী 

ব্যাখ্যা ৪ মর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর যে বান্দাকে বন্দেগীর বিশেষ স্তরে উন্নীত 
করে ধন্য করতে চান, তার অন্তরে একটা বিশেষ নূর এবং আল্লাহ্‌মুখী আবেগ সৃষ্টি করে দেন, 
যার দ্বারা তার অন্তর খাঁটি বান্দাসুলভ জীবন গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায় । এর ফলে তার 
জীবনে দুনিয়াবিমুখতা, আখেরাত-চিন্তা, আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত এবং জান্নাতের আকাজক্ষা ও 
এর প্রস্ততি শুরু হয়ে যায় । এসব লক্ষণাদি দ্বারা এ বিষয়টি জেনে নেওয়া যায় যে, এ বান্দার 
ভাগ্যে এ বিশেষ নূর জুটে গিয়েছে এবং এশী প্রেরণা তার অন্তরে স্থান করে নিয়েছে । 
এ উম্মতের সফলতা ও কল্যাণের মূল হচ্ছে ইয়াকীন ও 
দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি 
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৫৯ | হযরত 'আমর ইবনে শু'আইব সূত্রে তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণিত, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ৪ এ উম্মতের কল্যাণের মূল হচ্ছে আল্লাহ্‌র 
প্রতি ইয়াকীন ও দুনিয়ার প্রতি অনীহা । আর তাদের অনিষ্টের মূল হচ্ছে কৃপণতা ও দীর্ঘ আশা ৷ 
_ বায়হাকী 

ব্যাখ্যা ৪ হাদীসটির মর্ম এই যে, এ উম্মতের কল্যাণ, সাফল্য ও সার্বিক উন্নতির মূলভিত্তি 
ছিল তাদের দু'টি গুণ ও বৈশিষ্ট্য £ (১) আল্লাহ্‌র প্রতি ইয়াকীন, (২) যুহদ ও দুনিয়ার প্রতি 
নিরাসক্তি। আর যখন এ উম্মতের মধ্যে অধঃপতন শুরু হবে, তখন তাদের মধ্য থেকে 
সর্বপ্রথম এ দু'টি গুণ ও বৈশিষ্ট্য বিদায় নিয়ে যাবে এবং এর বিপরীত দু'টি বস্তু অর্থাৎ, কৃপণতা 
ও দুনিয়ায় বেশী দিন থাকার আকাঙ্কা এসে যাবে । তারপর সব ধরনের অনিষ্ট ও মন্দের 
অব্যাহত ধারা শুরু হয়ে যাবে এবং উম্মত দিন দিন অধঃপতনের দিকেই এগিয়ে যাবে । 

হাদীস ব্যাখ্যাতাগণ লিখেছেন যে, এ হাদীসে উল্লেখিত ইয়াকীন শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য এ 
বাস্তবতার ইয়াকীন ও বিশ্বাস, এ দুনিয়াতে যা কিছু কারো ভাগ্যে জুটে থাকে অথবা ভাল-মন্দ 
যেকোন অবস্থা কারো উপর এসে থাকে, সেটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং তারই ইচ্ছা ও 
সিদ্ধান্তে এসে থাকে। 

অনুরূপভাবে যুহদের অর্থও আগেই বলা হয়েছে যে, এর মর্ম হচ্ছে দুনিয়ার প্রতি মন না 
লাগানো এবং এর ক্ষণস্থায়ী সুখ-সম্তোগকে নিজের লক্ষ্য স্থির করে না নেওয়া । এ ইয়াকীন ও 
যুহদের অনিবার্য ফল এই হয় যে, এ দু'টি জিনিস লাভ হওয়ার পর মানুষ আল্লাহ্র পথে এবং যে 
কোন সুমহান উদ্দেশ্যে নিজের জীবন ও সম্পদ বিলিয়ে দিতে মোটেই কার্পণ্য করে না । অর্থাৎ, 
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ইয়াকীন ও যুহদের অধিকারী মানুষের জন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ্‌র পথে অপরিমেয় 
অর্থ সম্পদ ব্যয় করা এবং যে কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া অত্যন্ত সহজ হয়ে যায় । আর 
এটাই হচ্ছে মু'মিনের সকল উন্নতি ও সাফল্যের চাবিকাঠি ৷ 

পক্ষান্তরে মু'মিন যখন এসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী থেকে শূন্য হয়ে যায় অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র 
উপর ইয়াকীন রাখার স্থলে যখন তার সম্পদের উপর ইয়াকীন এসে যায় এবং সে বুঝতে শুরু 
করে যে, সম্পদ যদি আমার হাতে থাকে, তাহলে আমার জীবন সুখময় হবে আর সম্পদ না 
থাকলে আমি কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হব, তাহলে অবশ্যই তার মধ্যে কৃপণতা এসে যাবে। 
এমনিভাবে যখন যুহদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে অনুপস্থিত থাকবে এবং দুনিয়াই তার লক্ষ্য 
ও কামনার বস্তুতে পরিণত হয়ে যাবে, তখন এ দুনিয়ায় যতদূর সম্ভব বেশী দিন থাকার আকাজক্ষা 
অভিহিত করা হয়েছে । আর একথা স্পষ্ট যে, কৃপণতা ও দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়ে 
যাওয়ার পর মু'মিন তার অবস্থান ও মর্যাদার আসন থেকে অধঃপতনের দিকেই আসতে 
থাকবে। ৃ 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীর বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং এতে 
উম্মতের জন্য বিশেষ পথনির্দেশ এই রয়েছে যে, উম্মতের কল্যাণ ও সফলতার জন্য একান্ত 
জরুরী বিষয় হচ্ছে, তাদের মধ্যে ইয়াকীন ও যুহদের গুণ ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির এবং এই সব ঈমানী 
গুণাবলীর সংরক্ষণের চিন্তা-ভাবনা এবং চেষ্টা-সাধনা পূর্ণ মাত্রায় করে যেতে হবে এবং কৃপণতা 
ও দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষার মত ঈমান-বিরোধী বিষয় থেকে নিজেদের অন্তরকে হেফাযত 
করতে হবে । কেননা, উম্মতের কল্যাণ ও সাফল্য এর সাথে জড়িত । 
প্রকৃত যুহ্দ কি? 
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৬০। হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়ার প্রতি নির্লিপ্ততার অর্থ হালালকে নিজের উপর হারাম করে নেওয়া 
অথবা সম্পদ বিনষ্ট করে দেওয়ার নাম নয়; বরং যুহ্দ ও দুনিয়ার প্রতি নির্লিপ্ততার আসল 
মাপকাঠি ও এর দাবী হচ্ছে এই যে, তোমার নিজের হাতে যা রয়েছে, এর চেয়ে তোমার বেশী 
নির্ভরশীলতা থাকবে এ জিনিসের উপর, যা আল্লাহ্‌র হাতে রয়েছে । আর যখন তোমার উপর 
কোন বিপদ-মুসীবত এসে যায়, তখন সে বিপদ তোমার উপর না আসার আকাঙ্কার পরকালীন 
বিনিময় ও বিপদের প্রতিদানের প্রত্যাশা তোমার নিকট অধিক প্রিয় হয়ে যাওয়া । __-তিরমিযী, 
ইবনে মাজাহ্‌ 
ব্যাখ্যা 8 অনেক মানুষ অজ্ঞতার কারণে যুহ্দ ও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির অর্থ এই মনে 
করে যে, মানুষ দুনিয়ার সকল নেয়ামত, আরাম ও স্বাদ উপভোগকে নিজের উপর হারাম করে 
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নেবে। অর্থাৎ, মানুষ যেন সুস্বাদু খাবার না খায়, ঠান্ডা পানি পান না করে, ভাল কাপড় পরিধান 
না করে এবং কখনো নরম বিছানায় না ঘুমায় । আর কোন স্থান থেকে যদি কিছু এসে যায়, 
তাহলে সেটাও যেন নিজের কাছে না রাখে, বরং দ্রুত সেটা অন্য কোথাও দিয়ে ফেলে। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীস দ্বারা এ ভ্রান্ত ধারণারই অপনোদন 
করেছেন যে, যুহদের অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজের যেসব নেয়ামতের ব্যবহার 
বান্দাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন, মানুষ সেগুলো নিজেদের উপর হারাম করে নেবে, টাকা- 
পয়সা হাতে আসলে সেগুলো নষ্ট করে ফেলবে; বরং যুহদের আসল মাপকাঠি ও এর দাবী 
হচ্ছে এই যে, যা কিছু এ দুনিয়ায় নিজের হাতে রয়েছে, সেটাকে ধ্রংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী মনে 
করে এর উপর ভরসা ও নির্ভর করবে না। অপর দিকে আল্লাহ্‌ তা'আলার অফুরন্ত গায়েবী 
ভান্ডার ও তার অনুগ্রহের উপর অধিক নির্ভর ও ভরসা রাখবে। 

যুহদের দ্বিতীয় মাপকাঠি ও এর লক্ষণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলার হুকুমে যখন বান্দার 
উপর কোন দুঃখ ও মুসীবত এসে যায়, তখন এর পরকালীন প্রতিদান ও সওয়াবের আকাজ্জা 
তার অন্তরে এ মুসীবত না আসার আকাঙ্ফার চেয়ে বেশী থাকবে । অর্থাৎ, বিপদের সময় তার 
অন্তর একথা বলবে না যে, হায়! এ দুঃখ-মুসীবত যদি আমার উপর না আসত; বরং এ স্থলে 
তার অন্তরের অনুভূতি এ থাকবে যে, আখেরাতে আমি এ দুঃখ-সুসীবতের প্রতিদান পেয়ে যাব 
এবং ইন্শাআল্লাহ্‌ এ দুঃখ না আসার চেয়ে আসাটাই আমার জন্য হাজার গুণ উত্তম প্রতীয়মান 
হবে । আর কথাটি খুবই স্পষ্ট যে, মানুষের মধ্যে এ অবস্থাটি তখনই সৃষ্টি হতে পারে, যখন 
তার কাছে দুনিয়ার শান্তির চেয়ে আখেরাতের শান্তির চিন্তা বেশী থাকে। বস্তুত এটাই হচ্ছে 
যুহদের মূল ভিত্তি ৷ | 

এ হাদীস দ্বারা কেউ যেন ভুল বুঝাবুঝির শিকার না হয় যে, আল্লাহ্র বান্দাদেরকে এ 
দুনিয়াতে সুখ-শান্তির স্থলে কষ্ট ও বিপদের আকাঙ্কা এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট এর জন্য 
দো'আ করতে হবে। অন্যান্য হাদীসে এ থেকে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে এবং অনেক 
বিশুদ্ধ রেওয়ায়াতে একথা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে 
কেরামকে সর্বদা খুব তাকীদের সাথে নির্দেশ দিতেন যে, তোমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে শান্তি 
ও কল্যাণের দো'আ করতে থাক । স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রীতি ও 
অভ্যাসও এই ছিল । 

অতএব, হযরত আৰু যর (রাঃ)-এর উপরের এ হাদীসের উদ্দেশ্য কখনো এটা নয় যে, 
বান্দা এ দুনিয়াতে বিপদ ও কষ্টের জন্য দো'আ করবে; বরং এর মর্ম ও দাবী কেবল এই যে, 
আল্লাহ্‌র হুকুমে যখন বান্দার উপর কোন বিপদ ও কষ্ট এসে যায়, তখন মুমিনের শান এবং 
মুহদের দাবী এটাই যে, এ দুঃখ-মুসীবতের যে প্রতিদান ও সওয়াব আখেরাতে লাভ হবে, সেই 
প্রতিদান তার কাছে দুঃখ না আসার চেয়ে অধিক কাম্য ও প্রিয় হবে। এ দু'টি বিষয়ের পার্থক্য 
ভালভাবে বুঝে নেওয়া চাই। 
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রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুহৃদ 


নিজের এবং আপনজনদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ) 
দারিদ্যকেই পছন্দ করতেন 
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৬১। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো'আ 
করতেন ঃ হে আল্লাহ্‌! আমাকে মিসকীন অবস্থায় দুনিয়াতে বাচিয়ে রাখ, মিসকীন অবস্থায়ই 
মৃত্যুদান কর এবং মিসকীনদের দলে আমার হাশর কর __তিরমিযী, বায়হাকী 

ব্যাখ্যা £ মাত্র কয়েক পৃষ্ঠা পূর্বে এ হাদীস অতিক্রান্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে এ প্রস্তাব পেশ কর! হয়েছিল বে, 
আপনি যদি চান, তাহলে মক্কার প্রান্তরকে আপনার জন্য সোনা দিয়ে ভরে দেব । তিনি তখন 
নিবেদন করেছিলেন যে, হে আমার প্রতিপালক! না, এটা আমি চাই না; বরং আমি তো এমন 
দারি্রযপূর্ণ জীবন চাই যে, একদিন আহার করব, আর একদিন অনাহারে থাকব । 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তা-ভাবনা করেই নিজের জন্য দারিদ্র্যপূর্ণ জীবন 
পছন্দ করেছিলেন এবং এটাই তার বাস্তবদর্শী পবিত্র অন্তরের কামনা ছিল । আর এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সুউচ্চ অবস্থান ও পদমর্যাদা ছিল 
এবং যে মহান কাজ ও গুরুদায়িত্‌ তার সাথে সম্পৃক্ত ছিল, এর জন্য এ দারিদ্যপূর্ণ জীবনই 
অধিক উপযোগী ও উত্তম ছিল। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা যদি অল্পেতুষ্টি, স্থ্র্য, সন্তোষ ও আত্ম নিবেদনের মত গুণাবলী দান করেন, 
তাহলে সাধারণ বান্দাদের জন্যও দ্বীনী ও পরকালীন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচূর্যময় জীবনের চাইতে 
দারিদ্যপূর্ণ জীবনই উত্তম । 
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৬২ । হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে দো'আ করলেন যে, হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ-পরিবারকে কেবল 
প্রয়োজন পরিমাণ জীবিকাই দান কর । বুখারী, মুসলিম 


www.eelm.weebly.com 





মা'আরিফুল হাদীস ৪৯ 

ব্যাখ্যা 8 এখানে “প্রয়োজন পরিমাণ” জীবিকার দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, জীবিকা এতটুকু 
হোক, যার দ্বারা সংসারজীবন চলতে পারে । এমন অস্বচ্ছলতা নয় যে, ক্ষুধা ও অস্থিরতার 
কারণে নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ-কর্মই আঞ্জাম দেওয়া যায় না এবং কারো সামনে সওয়াল ও 
ভিক্ষার হাত প্রসারিত করতে হয়। আর এমন স্বচ্ছলতা ও প্রাচুর্যও নয় যে, আগামী দিনের 
জন্যও সম্পদ জমিয়ে রাখা যায় ৷ হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহ সাক্ষী যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সারাটি জীবন এভাবেই কেটেছিল। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তার পরিবার-পরিজন 
কখনো একাধারে দু'দিন তৃপ্ত হয়ে খাননি 


(Hes SEA) * pls খত ও] পি dt 1৮০ 
৬৩। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজন যবের রুটি দিয়েও একাধারে দু'দিন পেট ভরেননি। আর 
এভাবেই তাকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়। __ বুখারী, মুসলিম 
ব্যাখ্যা 8 হাদীসের মর্ম এই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সারা জীবনেও 
এমনটি হয়নি যে, তার পরিবার-পরিজন একাধারে দু'দিন অতি সাধারণ যবের রুটিও পেট ভরে 
খেয়েছেন, একদিন তৃপ্ত হয়ে খেয়ে থাকলে আরেক দিন উপোস রয়েছেন। 
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৬৪ ৷ সাঈদ মাকবারী সূত্রে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার কিছু 
লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, (যারা খাবারে ব্যস্ত ছিল এবং) তাদের সামনে একটি ভুনা ছাগল 
রাখা ছিল । তারা আবূ হুরায়রা (রাঃ)কে খাবারে শরীক হতে অনুরোধ করল, কিন্তু তিনি 
অস্বীকার করলেন এবং বললেন, (আমার জন্য এ খাবারে কি মজা থাকতে পারে, যেখানে 
আমি জানি যে,) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুনিয়া থেকে এ অবস্থায় বিদায় 
নিয়েছেন যে, যবের রুটি দিয়েও তিনি পেট পুরে খাননি। -_বুখারী 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) দুনিয়াতে যে কষ্ট স্বীকার করেছেন, তা অন্য কেউ করেনি 
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৫০ মা'আরিফুল হাদীস 


৬৫1 হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন $ আল্লাহ্‌র পথে আমাকে এত ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, অন্য কাউকেই এতটুকু 
ভয় দেখানো হয়নি । আল্লাহ্‌র পথে আমাকে এমন নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে যে, অন্য 
কাউকে এতটুকু নির্যাতনের শিকার হতে হয়নি । আমার জীবনে এমন সময়ও অতিক্রান্ত হয়েছে 
যে, ত্রিশ দিন পর্যন্ত আমার ও বিলালের জন্য এমন কোন খাদ্য-সামগ্রী ছিল না, যা কোন প্রাণী 
আহার হিসাবে গ্রহণ করতে পারে, কেবল এ বস্তুটি ছাড়া, (যৎসামান্য খাদ্যবস্তু) যা বিলাল 
নিজের বগল-তলে চাপা দিয়ে রেখেছিল । তিরমিযী 

ব্যাখ্যা £ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিজের এ 
আত্মকাহিনী শুনিয়েছেন যে, দ্বীনের দাওয়াত ও আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌছানোর ক্ষেত্রে আমাকে 
এমন এমন বিপদ ও কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে, শত্রুরা আমাকে এমন ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেছে 
যে, আমি ছাড়া অন্য কেউ এ ভয় ও হুমকির সম্মুখীন হয়নি । আর আমি যখন তাদের হুমকি- 
ধমকিতে প্রভাবান্বিত হইনি; বরং দ্বীনের দাওয়াত দিতেই থাকলাম, তখন এ যালেমরা আমাকে 
এমন নির্যাতন করেছে এবং এমন কষ্ট দিয়েছে যে, আমি ছাড়া অন্য কেউই এ পরিস্থিতির 
সম্মুখীন হয়নি । আমি ক্ষুধার জ্বালাও এতটুকু সহ্য করেছি যে, একবার সারা মাসের ত্রিশ দিনই 
এ অবস্থায় কেটেছে যে, খাবার কোন জিনিসই ছিল না। কেবল বিলালের নিকট রক্ষিত 
যৎসামান্য খাদ্যের উপরই পুরা মাস আমাকে ও বিলালকে নির্ভর করতে হয়েছে । 
দুই দুই মাস পর্যন্ত হুযূর (সাঃ)-এর চুলায় আগুন ভ্বলত না 
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৬৬। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার উরওয়া ইবনে যুবায়েরকে 
বলেছিলেন ঃ ওহে আমার বোনের ছেলে! আমরা (নবী-পরিবারের লোকেরা এভাবে জীবন 
কাটাতাম যে,) কখনো কখনো একাধারে তিনটি চাদ দেখতাম, (অর্থাৎ, পূর্ণ দু'টি মাস 
অতিবাহিত হয়ে যেত,) অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে চুলা জবলত না। 
উরওয়া বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে আপনাদেরকে কোন্‌ জিনিস বাঁচিয়ে রাখত ? 
আয়েশা উত্তর দিলেন ৪ কেবল খেজুর এবং পানি । (এ দু'টির উপরই আমরা জীবন ধারণ 
করতাম ৷) তবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় আনসারী প্রতিবেশী ছিল, 
আর তাদের কাছে কিছু দুধেল পশু ছিল। তারা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদিয়া 
স্বরূপ কিছু দুধ দিত, আর তিনি আমাদেরকেও সেখান থেকে পান করতে দিতেন । __বুখারী, 
মুসলিম 
ব্যাখ্যা ৪ হাদীসের মর্ম এই যে, অভাব-অনটন ও দৈন্য এ পর্যায়ের ছিল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের উপর দু’ দু' মাস এমনভাবে অতিক্রান্ত হয়ে যেত যে, কোন 
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ধরনের সজি, এমনকি আগুনে সিদ্ধ করতে হয় এমন কোন জিনিসও ঘরে থাকত না। এ 
কারণে চুলা জ্বালানোর সুযোগই আসত না। কেবল খেজুর ও পানির উপর দিন কেটে যেত, 
অথবা প্রতিবেশীদের কোন বাড়ী থেকে দুধ হাদিয়া আসলে তা দিয়েই খাওয়ার কাজ সারতে 
হত। 
নবী-পরিবারের একাধারে উপোস যাপন 
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৬৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ৪ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পরিবার একাধারে কয়েক রাত উপোস করেই কাটিয়ে 
দিতেন । কেননা, রাতে খাওয়ার মত কিছু তাদের থাকত না । আর (যখন রাতে খাবার খেতেন, 
তখন) তাদের সাধারণ খাবার হত যবের রুটি । তিরমিযী 
ইন্তিকালের সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর লৌহবর্মটি এক ইয়াহুদীর কাছে বন্ধক ছিল 
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(৬১৮ ১19)) + ১০৩৩০ (০৮০০3: 

৬৮ ৷ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এ অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন যে, তার লৌহবর্মটি ত্রিশ সা’ যবের 
বিনিময়ে এক ইয়াহুদীর কাছে বন্ধক রাখা ছিল । __বুখারী 

ব্যাখ্যা ৪ আমাদের অধিকাংশ আলেমদের অনুসন্ধান ও মত এই যে, এক সা' প্রায় সাড়ে 
তিন সেরের সমান হয় ৷ এ হিসাবে ত্রিশ সা’ যব হয় প্রায় আড়াই মন। 

হাদীসটির মর্ম এই যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনের একেবারে 
শেষ দিনগুলোতেও (যখন প্রায় সারা আরবের তিনি শাসকও ছিলেন) তার পরিবারের জীবিকার 
এ অবস্থা ছিল যে, মদীনার এক ইয়াহুদীর নিকট তিনি নিজের মুল্যবান লৌহবর্মটি বন্ধক রেখে 
ত্রিশ সা’ যব ধার নিয়েছিলেন। 
মুসলমানদেরকে বাদ দিয়ে এক ইয়াহুদীর নিকট থেকে কর্জ গ্রহণ করার কারণ 

মদীনার মুসলমানদের মধ্যেও এমন একাধিক ব্যক্তি ছিলেন, যাদের নিকট থেকে এ 
ধরনের সামান্য ধার-কর্জ সবসময়ই নেওয়া যেত। এতদসত্বেও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বাদ দিয়ে এক ইয়াহুদীর নিকট থেকে কেন এ কর্জ গ্রহণ করেলন ? এ 
প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর হতে পারে ৪ (১) তিনি চাইতেন না যে, নিজের ভক্তদের মধ্য থেকে 
কেউ এ অবস্থা ও এ ধরনের প্রয়োজনের কথা জেনে নিক। কেননা, এমতাবস্থায় তারা কর্জ 
দেওয়ার স্থলে হাদিয়া ইত্যাদি দিয়ে তার খেদমত করার চেষ্টা করত এবং এতে তাদের উপর 
এক ধরনের বোঝা ও চাপ এসে পড়ত । তাছাড়া এ অবস্থায় তাদের নিকট কর্জ চাওয়াতে এক 
ধরনের চাহিদা প্রকাশ ও প্রচ্ছন্ন আবেদন হয়ে যেত। (২) সম্ভবত দ্বিতীয় বড় কারণটি এ ছিল 
যে, তিনি এ সন্দেহ ও ধারণা সৃষ্টি হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে চাইতেন যে, তার মাধ্যমে 
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মু'মিনরা যে ঈমানের সম্পদ লাভ করেছে, এর বিনিময়ে তিনি দুনিয়ার সামান্যতম ও 
তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপকার তথা স্বার্থও তাদের নিকট থেকে লাভ করতে চান । এ জন্য অপারগতা 
এবং চরম প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তিনি ধার কর্জও ভিন্ন সমাজের নিকট থেকে গ্রহণ করতে 
চাইতেন €৩) সম্ভবত তৃতীয় কারণ এ ছিল যে, অমুসলিমদের সাথে লেন-দেন ও আদান- 
প্রদানের সম্পর্ক রাখলে হযরতের নিকট তাদের আসা-যাওয়া এবং মেলামেশার সুযোগ সৃষ্টি 
হত । এতে এ রাস্তা খুলে যেত যে, তারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং তার 
চরিত্র-মাধুর্য দেখার এবং পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ লাভ করবে এবং ঈমান ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি 
অর্জনের সম্পদ লাভে তারাও ধন্য হবে । 

এটা শুধু অনুমাননির্ভর কথা নয়; বরং বাস্তবেও এমন ফল প্রকাশ পেয়েছে । মেশকাত 
শরীফে ইমাম বায়হাকীর 'দালায়েলুন নবুওয়াত’ গ্রন্থের বরাতে মদীনার এক ধনাট্য ইয়াহুদীর এ 
ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট থেকে কিছু কর্জ 
গ্রহণ করেছিলেন । একবার সে তার পাওনার তাগাদা দিতে আসল । হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন £ আমি আজ শুন্যহাত । এ জন্য তোমার ঝণ পরিশোধে আমি অপারগ । 
ইয়াহুদী বলল, আমি তো আজ না নিয়ে যাব না। এ বলে সে সেখানে বসে পড়ল আর এভাবেই 
_ সারা দিন চলে গেল এবং রাতও কেটে গেল। এর মধ্যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ 
ইয়াহুদীর উপস্থিতিতেই যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামায আদায় করলেন, কিন্তু 
সে নিজের স্থান থেকে সরল না। কোন কোন সাহাবীর কাছে তার এ আচরণ খুবই খারাপ 
লাগল । তাই তাদের কেউ কেউ তাকে চলে যাওয়ার জন্য চাপ দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিষয়টি জানতে পারলেন, তখন বললেন ঃ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
আমার প্রতি এ নির্দেশ রয়েছে যে, কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির উপরে যুলুম ও অন্যায় বাড়াবাড়ি যেন 
না হয়। একথা শুনে এ সাহাবীগণ চুপ হয়ে গেলেন। 


কিছু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর এ ইয়াহুদী বলল £ আসলে আমি টাকার তাগাদা দেওয়ার 
জন্য আসিনি । আমি বরং দেখতে চেয়েছিলাম যে, তওরাতে আখেরী নবীর যেসব গুণাবলী ও 
লক্ষণাদি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো আপনার মধ্যে আছে কিনা ? এখন আমি বাস্তবে তা দেখে 
নিয়েছি এবং আমার বিশ্বাস হয়ে গিয়েছে যে, আপনিই সেই প্রতিশ্রুত নবী । তারপর সে 
কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে মুসলমান হয়ে গেল এবং নিজের সাকুল্য সম্পদ হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে সমর্পণ করে দিয়ে বলল £ আমার সকল সম্পদ আপনার 
খেদমতে হাজির । এখন আপনি এর ব্যাপারে আল্লাহ্‌ নির্দেশিত পথে যা ইচ্ছা সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করতে পারেন এবং যেখানে ইচ্ছা তা ব্যয় করতে পারেন । __মেশকাত শরীফ £ রাসূলুল্লাহ 
(সাঃ)-এর চরিত্র ও গুণাবলী অধ্যায় 
প্রাচুর্যের জন্য দো“আ করার আবদার জানালে হযরত ওমরকে 
রাসূলুল্লাহ সোঃ) যে উত্তর দিয়েছিলেন 
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৬৯। হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন £ আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে দেখলাম যে, তিনি খেজুর পাতার তৈরী একটি 
চাটাইয়ের উপর শুয়ে আছেন । তার শরীর ও চাটাইয়ের মাঝে কোন বিছানাও ছিল না। ফলে এ 
চাটাই তার দেহের পার্শ্বদেশে গভীর দাগের সৃষ্টি করে । এ সময় তিনি খেজুর গাছের আশ 
ভর্তি একটি চামড়ার বালিশে হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন । এ অবস্থা দেখে আমি নিবেদন 
করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহ্র কাছে দো'আ করুন, তিনি যেন আপনার উম্মতকে 
সচ্ছলতা দান করেন। কেননা, পারস্য ও রোমবাসীদেরকেও আল্লাহ তা'আলা সচ্ছলতা 
দিয়েছেন, অথচ তারা আল্লাহ্‌র এবাদতই করে না। তার একথা শুনে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন £ হে খাত্তাব-পুত্র! তুমিও এ ধারণায় পড়ে আছ ? এরা তো এ সম্প্রদায়, 
(যাদেরকে খোদাবিমুখতা ও কুফরী জীবন যাপনের কারণে আখেরাতের নেয়ামতসমূহ থেকে 
বঞ্চিত করে দেওয়া হয়েছে, এজন্য) তাদের ভোগের উপকরণসমূহ এ দুনিয়াতেই নগদ দিয়ে 
দেওয়া হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি বললেন £ হে ওমর! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট 
নও যে, তাদের জন্য দুনিয়ার সুখভোগ থাকুক, আর আমাদের জন্য থাকুক আখেরাতের শান্তি ? 
_-বুখারী, মুসলিম 
ব্যাখ্যা 8 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দারিদ্র্পূর্ণ জীবন ও এর বিভিন্ন কষ্ট 
দেখে হযরত ওমর (রাঃ)-এর অন্তর খুবই ব্যথিত হল এবং এ আকাঙ্ফা জাগ্রত হল যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা যদি ততটুকু সচ্ছলতা দান করতেন, যাতে নিজের চোখে এ কষ্ট দেখতে না 
হত। হযরত ওমর যেহেতু জানতেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্য 
সচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের দো'আ করবেন না। এজন্য তিনি নিবেদন করলেন যে, হুযুর! নিজের 
উম্মতের সচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের জন্য দো'আ করুন। সাথে সাথে হযরত ওমর এ ধারণাও প্রকাশ 
করে দিলেন যে, দুনিয়ার এ সচ্ছলতা ও সম্পদ যখন এমন মামুলী ও সাধারণ জিনিস যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা রোম ও পারস্যবাসীদের মত কাফের সম্প্রদায়কেও এটা দিয়ে রেখেছেন, তাহলে 
আপনার দো'আর বরকতে আপনার উম্মতকে কেন দেওয়া হবে নাঃ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ আব্দার শুনে সতকীকরণের উদ্দেশ্যে 
অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে বললেন ঃ হে খাস্তাবের পুত্র! তুমিও এখনও বাস্তবৃতা উপলব্ধি না করার 
এ স্তরে রয়ে গিয়েছ যে, এমন কথা বলছ! রোম ও পারস্যবাসীদের এসব সম্প্রদায় যারা ঈমান 
ও আল্লাহ্‌র আনুগত্য থেকে বঞ্চিত, তাদের ব্যাপার তো হচ্ছে এই যে, আখেরাতের এ জীবনে 
যা আসল ও প্রকৃত জীবন, সেখানে তারা কিছুই পাবে না। তাই আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে যে 
সুখ-সন্তোগ দিতে চেয়েছিলেন তা এ দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের 
আরাম-আয়েশ ও প্রাচুর্য দেখে এর জন্য লালায়িত হওয়া এবং লোভ করা বাস্তবতা উপলব্ধি না 
করারই নামান্তর । তোমার চিন্তা ও আকাজ্া কেবল আখেরাতের জন্য হওয়া চাই, যেখানে 
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৭০ ৷ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম একদিন খেজুরপাতার চাটাইয়ের উপর শুয়েছিলেন। তিনি যখন শয়ন থেকে 
উঠলেন, তখন তার দেহ মুবারকে এ চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেল। এ অবস্থা দেখে ইবনে 
মাসউদ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অনুমতি দিলেই আমরা আপনার জন্য একটা বিছানার 
ব্যবস্থা এবং একটা কিছু তৈরী করে দিতাম ৷ তিনি উত্তরে বললেন $ দুনিয়ার সাথে আমার কি 
সম্পর্ক এবং দুনিয়া থেকে আমি কিইবা গ্রহণ করব । এ দুনিয়ার সাথে আমার সম্পর্ক কেবল 
এতটুকুই, যেমন কোন পথিক কোন গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল । তারপর এটা ছেড়ে 
দিয়ে নিজের গন্তব্যে রওয়ানা হয়ে গেল। __ মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্‌ 

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরের সারসংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, 
কোন পথিক মুসাফির যেমন কোন গাছের ছায়ায় অল্প সময়ের অবস্থানের জন্য আরাম- 
আয়েশের আয়োজন করে না এবং গন্তব্যে পৌছার চিন্তা ছাড়া তার অন্য কোন চিন্তাই থাকে 
না, ঠিক এটাই হচ্ছে আমার অবস্থা । আর বাস্তব সত্যও এটাই যে, দুনিয়া এবং আখেরাতের 
প্রকৃত স্বরূপ যার সামনে উন্মোচিত হয়ে যায়, তার অবস্থা এর বাইরে আর কিছু হতেই পারে 
না। তার পক্ষে দুনিয়ার সুখ-শান্তির জন্য বিরাট বিরাট আয়োজনের চিন্তা করা এবং এর জন্য 
নিজের সময় ও মেধা ব্যয় করা ঠিক এমনই নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে, যেমন বৃক্ষের ছায়ায় কিছু 
সময় অবস্থানের জন্য কোন পথিক মুসাফিরের বিরাট বিরাট আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া । 
তাক্ওয়া ও পবিত্রতার সাথে যদি সম্পদ অর্জিত হয়, তাহলে 
এটাও আল্লাহ্‌র নেয়ামত বিশেষ 

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাসমূহে সম্পদের নিন্দাবাদ এবং দারিদ্র্য ও যুহদের ফযীলত সম্পর্কে যেসব 
হাদীস উল্লেখিত হয়েছে, সেখানে যদিও বিভিন্ন স্থানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সম্পদ সেই 
কেবল আশংকার কারণ, যা মানুষকে আল্লাহ্‌ থেকে উদাসীন ও আখেরাত থেকে বেপরোয়া 
করে দেয়। কিন্তু যদি এমন না হয়; বরং বান্দা যদি আল্লাহ্‌র তওফীকে সম্পদের দ্বারাও আল্লাহ্‌র 
সন্তুষ্টি এবং জান্নাত উপার্জন করে, তাহলে এমন সম্পদ আল্লাহ্‌ তা'আলার বিরাট নেয়ামত | 
সামনের হাদীসগুলোতে এ বিষয়টিই স্পষ্ট এবং পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 
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৭১। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন ৪ আমরা কয়েকজন লোক এক মজলিসে বসা ছিলাম । এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে তাশরীফ আনলেন ৷ তার মাথায় তখন পানির চিহ্ন ছিল। 
(অর্থাৎ, মনে হচ্ছিল যে, তিনি এমাত্র গোসল করে এসেছেন।) আমরা বললাম, আপনাকে খুব 
প্রফুল্ল দেখছি। তিনি উত্তর দিলেন, হ্যা, ঠিকই । তারপর মজলিসের লোকেরা ধন-সম্পদ ও 
সচ্ছলতার আলোচনা শুরু করল (যে, এটা ভাল না মন্দ এবং দ্বীন ও আখেরাতের পক্ষে 
ক্ষতিকর না উপকারী ৷) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন ৪ যে ব্যক্তি 
মহান আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলে, তার জন্য সম্পদশালী হওয়াতে কোন দোষ নেই । আর মুত্তাকী 
বান্দার জন্য সুস্থতা সম্পদশালী হওয়ার চাইতে অনেক উত্তম এবং মানসিক প্রশান্তি আল্লাহ্‌ 
তা'আলার একটি নেয়ামত বিশেষ ।(যার শুকরিয়া আদায় করা অপরিহার্য ।) __মুসনাদে আহমাদ 
ব্যাখ্যা ৪ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, বিত্তবান ও সম্পদশালী হওয়া যদি তাকওয়ার সাথে 
হয়, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভয়, আখেরাতের চিন্তা এবং শরীঅতের বিধি-বিধানের পাবন্দী যদি থাকে, 
তাহলে এতে দ্বীনের কোন আশংকা ও ক্ষতি নেই; বরং আল্লাহ্‌ তা'আলা যদি তওফীক দান 
করেন, তাহলে এ ধন-সম্পদই দ্বীনের বিরাট উন্নতি এবং জান্নাতের উঁচু স্তরে পৌঁছার মাধ্যমও 
হতে পারে। 





হযরত ওসমান (রাঃ)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটা বিরাট দখল, তার এ অর্থ 
সম্পদেরই রয়েছে, যা তিনি আল্লাহ্‌র পথে অকাতরে এবং মুক্তহস্তে খরচ করেছিলেন । 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব ক্ষেত্রেই তার বেলায় বিরাট বিরাট সুসংবাদ 
শুনিয়েছিলেন। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সম্পদ ও প্রাচুর্যের সাথে তাক্ওয়া অর্থাৎ 
আল্লাহভীতি, পরকাল-চিন্তা এবং শরীঅতের অনুসরণের তওফীক খুব কম মানুষের ভাগ্যেই 
জুটে থাকে । কেননা, সম্পদের নেশায় অধিকাংশ মানুষই বিপথগামী হয়ে যায় । জনৈক জ্ঞানী 
ব্যক্তি যথার্থই বলেছেন $ সম্পদ ও প্রাচুর্যের নাগাল পেয়েও যদি তুমি নেশাগ্রস্ত না হয়ে থাক, 
তাহলেই তুমি মহাপুরুষ ৷ 
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৭২। হযরত সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন $ আল্লাহ্‌ তা'আলা মুত্তাকী সম্পদশালী নিভৃতচারী বান্দাকে ভালবাসেন। -_মুসলিম 
ব্যাখ্যা ৪ এখানে “নিভৃতচারী” দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ সাধারণভাবে তার এ অবস্থা 


বুঝতেই পারে না যে, সম্পদ ও বিত্তের মালিক হওয়ার সাথে তাক্ওয়া ও খোদাভীতিতেও তার 
বিরাট স্থান রয়েছে। বস্তুতঃ যে বান্দার মধ্যে এ তিনটি গুণের সময় ঘটে, তার উপর আল্লাহ 
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তাআলার বিরাট অনুগ্রহ থাকে এবং সে আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রিয়পাত্র হওয়ার সৌভাগ্য লাভ 
করতে পারে। 
ভাল উদ্দেশ্যে দুনিয়ার সম্পদ উপার্জন করার ফযীলত 
3৯১4145১০৮০ 44540 এ 4013৮-০৭-২০৮৪৪৮০০ ১০ (লা) 
0০৯৩ A AUS dh ০১৮০০ Gls এস ৩০ ০ বধ ১০ 
+ 30:55 Ol SA এ এ] এর 00০15051825 SIS এআ এ ba ১ ধু ১ 
(1১41 ৮৯ ৯১৯১52150৮8 ০৮৮০০ ৪ ৪৫1 ১15১) 

৭৩। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ৪ যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে এবং এ উদ্দেশ্যে দুনিয়ার সম্পদ লাভ করতে চায় যে, তার 
যেন কারো কাছে হাত পাততে না হয় এবং সে যেন পরিবার-পরিজনের জীবিকা ও আরামের 
ব্যবস্থা করতে পারে এবং প্রতিবেশীদের প্রতিও সহানুভূতি প্রদর্শন করতে পারে, সে ব্যক্তি 
কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথে এ অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তার চেহারা পূর্ণিমার 
চাদের মত উজ্জ্বল থাকবে । আর যে ব্যক্তি হালাল উপায়েই এ উদ্দেশ্যে অর্থ-সম্পদ উপার্জন 
করে যে, সে খুব সম্পদশালী হবে, নিজের মর্যাদা ও গৌরব প্রদর্শন করবে এবং লোক 
দেখানোর জন্য দান-খয়রাত করবে, কেয়ামতের দিন সে এ অবস্থায় আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত 
করবে যে, তিনি তার উপর খুবই অসস্তুষ্ট । বায়হাকী, আবু নুআইম 

ব্যাখ্যা £ হাদীসটি দ্বারা জানা গেল যে, ভাল উদ্দেশ্যে বৈধ পন্থায় দুনিয়ার সম্পদ উপার্জন 
করা কেবল জায়েযই নয়; বরং এটা এমন বিরাট পুণ্য কাজ যে, কেয়ামতের দিন এমন ব্যক্তি 
যখন আল্লাহ্‌ তাআলার দরবারে হাজির হবে, তখন তার উপর আল্লাহ্‌ তা'আলার বিশেষ 
অনুগ্রহের চিহ্ন ফুটে উঠবে ৷ যার ফলে তার চেহারা পূর্ণিমার চাদের মত উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় হয়ে 
থাকবে। কিন্তু সম্পদ উপার্জনের উদ্দেশ্য যদি কেবল সম্পদশালী হওয়া, দুনিয়ার প্রভাব-প্রতিপত্তি 
লাভ করা এবং লোক দেখানোর জন্য বিরাট বিরাট কাজ করা হয়, তাহলে এ সম্পদ উপার্জন 
হালাল পন্থায় হলেও এটা এমন গুনাহ্‌ যে, কেয়ামতের দিন এরূপ ব্যক্তির উপর আল্লাহ্‌ 


তা'আলার চরম ক্রোধ থাকবে । আর নাজায়েয ও হারাম পন্থায় হলে তো আর বিপদের সীমাই 
থাকবে না। 
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(৬১০১৭। ১1১) ৮০1০০ ৮০১৩৩ ৭ 


৭৪ | আবু কাবশা আনমারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ৪ তিনটি বিষয় এমন আছে যে, এগুলোর (সত্যতার) উপর 
আমি কসম খেতে পারি । আর এগুলো ছাড়া আরো একটি কথা তোমাদেরকে বলতে চাই, 
তোমরা সেটা স্মরণ রেখো ৷ যে তিনটি বিষয় আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, এগুলোর মধ্যে 
একটি হচ্ছে এই যে, দান-খয়রাত দ্বারা কোন বান্দার সম্পদ হাস পায় না। (অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র 
পথে সম্পদ ব্যয় করার কারণে কেউ কোন দিন গরীব ও নিঃস্ব হয়ে যায় না; বরং তার সম্পদে 
আরো বরকত হয় এবং যার পথে সে দান-খয়রাত করে, সেই মহান সত্তা তার গুপ্ত ভান্ডার 
থেকে তাকে আরো বেশী দিয়ে থাকেন ।) দ্বিতীয়, বিষয়টি হচ্ছে এই যে, কোন বান্দা 
অত্যাচারিত হয়ে যদি এর উপর সবর করে, তাহলে আল্লাহ্‌ তা'আলা এর বিনিময়ে তার মর্যাদা 
বৃদ্ধি করে দেন। (অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তা'আলা এ বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ্র 
কোন বান্দার উপর অন্যায়ভাবে জুলুম-নির্ধাতন করা হয় আর সে সবর করে যায়, তখন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এর বিনিময়ে দুনিয়াতেও তার সম্মান ও মর্যাদা বাড়িয়ে দেন ।) তৃতীয় বিষয়টি এই যে, 
কোন বান্দা যখন ভিক্ষা বৃত্তির দ্বার উন্মুক্ত করে, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তার উপর অভাবের 
দরজা খুলে দেন। (অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মানুষের সামনে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করার পেশা 
অবলম্বন করবে, আল্লাহ্‌ তা'আলার ফায়সালা অনুযায়ী দারিদ্র্য ও অভাব তার উপর চাপিয়ে 
দেওয়া হবে। এ তিনটি বিষয় যেন আল্লাহ্‌র এমন অনড় সিদ্ধান্ত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ আমি এগুলোর উপর কসম খেতে পারি ।) 

আর এছাড়াও যে কথাটি আমি বলতে চাই এবং যা মনে রাখা তোমাদের কর্তব্য, সেটি 
হচ্ছে এই যে, দুনিয়া চার ধরনের মানুষের জন্য, (অর্থাৎ, এ দুনিয়াতে চার ধরনের মানুষ 
রয়েছে ।) (১) এ বান্দা, যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সঠিক জীবন- 
পদ্ধতির এলেমও দান করেছেন। ফলে সে এ মাল-সম্পদ ব্যবহার ও খরচ করার ক্ষেত্রে 
আল্লাহকে ভয় করে, এর দ্বারা আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে এবং আল্লাহ্‌র 
সন্তুষ্টি লাভের জন্য এটা যথাযথ কাজে লাগায় । এ বান্দা হচ্ছে সর্বোত্তম পর্যায়ভুক্ত। (২) এ 
বান্দা, যাকে আল্লাহ তা'আলা সঠিক এলেম তো দান করেছেন; কিন্তু তাকে ধন-সম্পদ দান 
করেন নাই । তবে তার নিয়্যত খাটি ও বিশুদ্ধ । সে বলে যে, আমাকে যদি সম্পদ দেওয়া হত, 
তাহলে আমি অমুকের মতই সেটা কাজে লাগাতাম। (এবং প্রথমোক্ত ব্যক্তির মত কল্যাণ 
খাতে সেটা ব্যয় করতাম ।) বস্তুতঃ এ দু'জনের পুণ্য ও প্রতিদান সমান। (অর্থাৎ, দ্বিতীয় ব্যক্তি 
তার ভাল নিয়্যতের গুণে প্রথম ব্যক্তির সমান সওয়াবের অধিকারী হয়ে যাবে ।) (৩) এ বান্দা 
যাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা ধন-সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সেটা বায় করার সঠিক জ্ঞান ও এলেম 
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তাকে দান করেন নাই.। ফলে এলেম না থাকার দরুন সে এ সম্পদ যথেচ্ছা ব্যবহার করে, সে 
এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করে না, এর দ্বারা আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে না 
এবং সম্পদ যেভাবে ব্যয় করা উচিত ছিল সেভাবে ব্যয় করে না। এ ব্যক্তি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা 
নিকৃষ্ট পর্যায়ের । (8) এ বান্দা, যাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা ধন-সম্পদও দেননি এবং সঠিক জ্ঞান ও 
: এলেমও দান করেননি । তার অবস্থা এই যে, সে বলে £ আমার যদি মাল-সম্পদ হয়, তাহলে 
আমিও অমুক (ভোগবিলাসী ও অপচয়কারী) ব্যক্তির মত কাজ করব। এটাই থাকে তার 
নিয়ত । তাই এ উভয় ব্যক্তির গুনাহ্‌ও সমান । (অর্থাৎ, চতুর্থ ব্যক্তি তার খারাপ নিয়্যতের 
কারণে সেই গুনাহ ও শাস্তি পাবে, যা তৃতীয় ব্যক্তি তার কর্মের বিনিময়ে পেয়ে থাকে । 
_ তিরমিযী 

ব্যাখ্যা 8 হাদীসটির মর্মার্থের কিছুটা ব্যাখ্যা অনুবাদের সাথে (বন্ধনীর মধ্যে) করে দেওয়া 
হয়েছে। তবে এখানে এ কথাটি স্মরণ রাখতে হবে যে, কোন মন্দ কাজের নিয়্যতের কারণে 
যে শান্তি আরোপিত হয় এবং যা মন্দ করার মতই গুনাহ্‌, সেটা হচ্ছে দৃঢ় সংকল্পের পর্যায় । 
অর্থাৎ, বান্দার পক্ষ থেকে যদি এগুনাহটি করে ফেলার দৃঢ় সংকল্প থাকে, চাই কোন অপারগতার 
কারণে তা করতে না পারুক । অতএব, কোন গুনাহের ইচ্ছা যদি এ পর্যায়ের হয়, তাহলে এটা 
বাস্তবে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার মতই পাপ হবে এবং বান্দা এ কারণে শাস্তির উপযুক্ত সাব্যস্ত হবে । 
পাপাচারপূর্ণ জীবনের সাথে যদি দুনিয়াতে নেয়ামত লাভ হয়, 
তাহলে এটাকে “এস্তেদরাজ”" মনে করতে হবে 
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৭৫ | হযরত উক্বা ইবনে “আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ যখন তোমরা দেখবে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন বান্দাকে তার পাপাচার 
ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও তার কাজিক্ষিত নেয়ামতসমূহ (অর্থ-সম্পদ, আরাম-আয়েশ ও সম্মান 
ইত্যাদি) দিয়ে যাচ্ছেন, তখন তোমরা বুঝে নিয়ো যে, এটা তার বেলায় এস্তেদরাজ ও এক 
ধরনের অবকাশ । তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন পাকের এ 
আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, যার অর্থ হচ্ছে £ অতঃপর তারা যখন এ উপদেশ ভুলে গেল, যা 
তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের সামনে সব ধরনের নেয়ামতের দ্বার উন্মুক্ত করে 
দিলাম । এমনকি তারা যখন এসব নেয়ামত পেয়ে খুবই গর্বিত ও আনন্দিত হয়ে পড়ল, তখন 
আমি অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম ৷ তখন তারা নিরাশ হয়ে গেল। ___-মুসনাদে 
আহমাদ 

ব্যাখ্যা 8 এ দুনিয়ায় আল্লাহ্‌ তা'আলার যেসব নিয়ম-নীতি চলছে এবং যেই নীতি 
মোতাবেক তিনি ব্যক্তি ও সম্পৃদায়ের সাথে আচরণ করে থাকেন, এগুলোর মধ্যে 
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মা'আরিফুল হাদীস ৫৯ 
“এস্তেদরাজ” ও একটি অন্যতম নীতি | এন্তেদরাজের অর্থ এই যে, যখন আল্লাহ্‌র কোন 
অবাধ্য ও বিদ্রোহী বান্দা অথবা গোষ্ঠী পাপাচার ও অবাধ্যতায় সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং আখেরাত 
ও আল্লাহ্‌র বিধান থেকে সম্পূর্ণ বেপরোয়া ও উদাসীন হয়ে জীবন কাটাতে শুরু করে, তখন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে কখনো কখনো এমনও করেন যে, তার রশি 
আরো লম্বা করে দেন। তার উপর কিছুকালের জন্য নেয়ামতের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, 
যাতে সে নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্বে এ অবাধ্যতায় আরো অগ্রসর হয়ে যায় এবং বিরাট শাস্তির উপযুক্ত 
হয়ে যায় ৷ দ্বীনী বিশেষ পরিভাষায় আল্লাহ্‌ তা'আলার এ আচরণকে “এস্তেদরাজ” বলা হয়। 
অতএব, উপরের হাদীসটির মর্ম এই হল যে, যখন তোমরা কোন ব্যক্তি অথবা দলকে এ 
অবস্থায় দেখবে যে, তারা আল্লাহ এবং আখেরাতকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে অপরাধী ও বিদ্রোহীর 
মত জীবন কাটাচ্ছে এবং এতদসত্তেও তারা আল্লাহ্‌ তা“আলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের 
নেয়ামত পেয়ে যাচ্ছে, আর দুনিয়ার মজা ও স্বাদ তারা লুটে নিচ্ছে, তখন কেউ যেন এ ভুল 
বুঝাবুঝির শিকার না হয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের প্রতি খুশী হয়ে নিজের নেয়ামতসমূহ 
তাদের উপর ছড়িয়ে দিচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে বরং এটা বুঝতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের 
রশি লম্বা করে দিয়ে অবকাশ দিয়ে যাচ্ছেন এবং তাদের শেষ পরিণতি হবে খুবই ভয়াবহ । 
কাফের ও পাপাচারীদের সুখভোগ দেখে ঈর্ষান্বিত হতে নেই 
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৭৬ । হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ তোমরা কোন পাপাচারী (কাফের অথবা ফাসেকের) কোন নেয়ামত ও সুখ দেখে 
কখনো ঈর্ষান্বিত হয়ো না। কেননা, তোমরা জান না যে, মৃত্যুর পর সে কি বিপদের সম্মুখীন 
হবে । আল্লাহ্‌র নিকট (অর্থাৎ, আখেরাতে) তার জন্য এমন এক ঘাতক রয়েছে, যার কখনো 
মৃত্যু নেই । (আবূ হুরায়রা থেকে এ হাদীসটির বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনে আবী মারইয়াম 
বলেন যে,) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে ঘাতক শব্দ দ্বারা জাহান্নামের 
আগুনকে বুঝিয়েছেন । (অর্থাৎ, এ হতভাগা চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে । তাই এমন 
ব্যক্তির উপর ঈর্ষা করা কত বড় নির্দ্ধিতা ও পথভ্রষ্টতা!) __শরহুস সুন্নাহ 

ব্যাখ্যা 8 অনেক সময় এমন হয় যে, আল্লাহ্‌র একজন মু'মিন ও পুণ্যবান বান্দা যে এ কয় 
দিনের দুনিয়ার পরীক্ষাগারে অভাব ও কষ্টের জীবন কাটায়, সে যখন কোন পাপাচারী ও অবাধ্য 
মানুষকে দেখে যে, সে অত্যন্ত জীকজমক ও প্রাচুর্যের জীবন কাটায়, তখন শয়তান তার 
অন্তরে বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়। আর শয়তান এতটুকু সুযোগ গ্রহণ করতে না 
পারলে অন্ততঃ তার মনে এ অবস্থার উপর ঈর্ষা সৃষ্টি হয়ে যায়, যা চরম অকৃতজ্ঞতা । তাই 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যেসব মানুষ ঈমান ও পুণ্য 
কাজের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত এবং আল্লাহকে ভুলে থাকা ও পাপাচারের কারণে আখেরাতের 
স্থায়ী জীবনে যারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে, এ দুনিয়ায় তাদের কয় দিনের প্রাচূর্যপূর্ণ জীবন ও 
আরাম-আয়েশ দেখে কোন ঈমানদারের অন্তরে কখনো যেন ঈর্ষাও সৃষ্টি না হয়। কেননা, এ 
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৬০ | মা'আরিফুল হাদীস 
হতভাগাদের শেষ পরিণতি যা হবে এবং তাদের উপর যে দুঃখ ও দুর্ভোগ আসবে, এটা জানা 
হয়ে গেলে তাদের এ সুখ ভোগের দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ এমন মনে হবে, যেমন ফাসির আসামীকে 
কিছু দিন পূর্ব থেকে বিশেষ সুবিধাদি দেওয়া হয়ে থাকে এবং পানাহারের বেলায় তার খায়েশ ও 
চাহিদা জেনে নিয়ে যথাসম্ভব এটা পুর্ণ করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজের যেসব বান্দাকে আখেরাতের এসব বাস্তবতার পূর্ণ বিশ্বাস দান 
করেছেন এবং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নবী-রাসূলগণ যেগুলোর সংবাদ প্রদান করেছেন, তাদের 
দৃষ্টিতে আল্লাহ্‌র অবাধ্য ও বিদ্রোহীদের পার্থিব সাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসের অবস্থা সম্পূর্ণ এটাই 
তাই তাদের অন্তরে এদেরকে দেখে ঈর্ষা সৃষ্টি হয় না; বরং তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার শুকরিয়া 
আদায় করে যে, তিনি আমাদেরকে ঈমান নসীব করে এ দুর্ভাগাদের খারাপ অবস্থা ও মন্দ 
পরিণতি থেকে রক্ষা করেছেন। 

এই সংকলক আল্লাহর কোন কোন বান্দার এ অবস্থা দেখেছে যে, খোদাবিমুখ দুনিয়া 
পূজারীদেরকে দেখে তাদের মুখ দিয়ে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া ও প্রশংসা জ্ঞাপক এ দো'আ বের হয়ে 
আসে, যে দো'আটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বিপদগ্রস্ত মানুষকে দেখে 
পাঠ করতেন । যার অর্থ এই £ সকল প্রশংসা এ আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাকে এ বিপদ থেকে 
নিরাপদ রেখেছেন, যে বিপদে তুমি আক্রান্ত হয়ে গিয়েছ। আর তিনি আমাকে তার অনেক 
সৃষ্টির উপর মর্যাদা দান করেছেন। 
কারো বাহ্যিক দুরবস্থা ও দারিদ্রের কারণে তাকে তুচ্ছ মনে করো না 
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৭৭ | হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন 8 একদিন এক ব্যক্তি 
(যে সম্ভবতঃ ধনাঢ্য ও সম্তান্ত ছিল) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দিয়ে 
পথ অতিক্রম করে গেল । তিনি তখন তার পাশে বসা এক লোককে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ 
অতিক্রমকারী লোকটি সম্পর্কে তোমার কি অভিমত ? সে উত্তর দিল, এ তো বিরাট সন্ত্ান্ত ও 
সম্মানী মানুষের একজন ৷ তার অবস্থা তো এই যে, সে যে কোন পরিবারে বিয়ের প্রস্তাব দিলে 
তার কাছে বিয়ে.দেওয়া হবে এবং কোন বিষয়ে সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে! 
সাহল (রাঃ) বলেন ৪ এ উত্তর শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব হয়ে গেলেন 
এবং কিছুই বললেন না। একটু পরেই আরেক ব্যক্তি এ দিক দিয়ে পথ অতিক্রম করে গেল । 
এবারও তিনি পাশে বসা লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন $ এ ব্যক্তিটির ব্যাপারে তোমার কি 
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অভিমত ? সে উত্তরে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ তো দরিদ্র মুসলমানদের একজন । তার অবস্থা 
তো এ হবে যে, কোথাও বিয়ের প্রস্তাব দিলে তার সাথে বিয়ে দেওয়া হবে না, কোন বিষয়ে 
সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না এবং কোন কথা বললে এর প্রতি কর্ণপাত করা 
হবে না। (তার এ উত্তর শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ প্রথমোক্ত 
লোকটির মত মানুষ দ্বারা গোটা ভূপৃষ্ঠও যদি ভরে যায়, তবুও একা এ দরিদ্র লোকটি তাদের 
চেয়ে অনেক উত্তম । বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা ৪ মানুষের সাধারণ অবস্থা এই যে, দুনিয়ার সম্পদ ও দুনিয়ার বড় লোককেই তারা 
বড় মনে করে এবং এর দ্বারাই প্রভাবাধিত হয় । অপর দিকে আল্লাহ্র যেসব বান্দা এগুলো 
থেকে রিক্তহস্ত থাকে তারা ঈমান ও নেক আমলের যতই অধিকারী হোক না কেন, দুনিয়াদার 
লোকেরা তাদেরকে তুচ্ছই মনে করে থাকে । এ হাদীসটি আসলে এ আত্মিক ও মানসিক 
অবস্থার জন্য চিকিৎসা স্বরূপ । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যে লোকটি 
বসা ছিলেন এবং তিনি যাকে লক্ষ্য করে কথা বলেছিলেন, সম্ভবতঃ তার মধ্যেও এ রোগের 
কিছুটা জীবাণু ছিল । তাই তার অবস্থা সংশোধনের জন্য তিনি এরূপ কথা-বার্তা বলেছিলেন। 

হাদীস ব্যখ্যাতাগণ লিখেছেন এবং হাদীসের বাহ্যিক শব্দমালায়ও বুঝা যায় যে, এ দু' 
পথচারীই মুসলমানই ছিলেন। তবে প্রথম পথচারী দুনিয়ার সম্পদ ও প্রভাবে অগ্রগামী ছিলেন, 
কিন্তু দ্বীনের ক্ষেত্রে কিছুটা পেছনে । আর দ্বিতীয় পথচারী দুনিয়ার দৃষ্টিতে পেছনে থাকলেও দ্বীন 
এবং আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগামী ছিলেন। এ পার্থক্যের কারণেই 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ৪ প্রথমোক্ত ব্যক্তির মত মানুষ যদি এত বিপুল 
পরিমাণও হয়ে যায় যে, আল্লাহ্‌র এ প্রশস্ত ভূখন্ড তাদের দ্বারা ভরে উঠে, তবুও দ্বিতীয় পথচারী 
আল্লাহ্‌র গরীব ও সম্পদহীন এ এক বান্দা তাদের সবার চাইতে উত্তম হবে । আল্লাহু আকবার! 
দ্বীন এবং আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের কি গুণ! 
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৭৮! হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ৪ এমন অনেক মানুষ আছে, যাদের চুল এলোমেলো, চেহারা ধুলিমলিন এবং মানুষের 
দ্বার থেকে বিতাড়িত, (কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে তাদের এ মর্যাদা যে,) তারা যদি আল্লাহ্‌র নামে 
কসম খেয়ে কোন কথা বলে ফেলে, তাহলে তিনি অবশ্যই তাদের কসম পূরণ করে দেন। 
_মুসলিম | 

ব্যাখ্যা £ এ হাদীসের মর্মও এটাই যে, কাউকে তার ময়লা বসন, মলিন দেহ এবং 
অবিন্যন্ত কেশ দেখে ছোট ও তুচ্ছ মনে করা উচিত নয় । কেননা, এদের মধ্যে আল্লাহ্র এমন 
কিছু বান্দাও থাকে, যারা আল্লাহর জন্য নিজেদেরকে মিটিয়ে দিয়ে তার নিকট এমন নৈকট্য ও 
ভালবাসা অর্জন করে নেয় যে, আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে তারা যদি কোন বিষয়ে কসম খেয়ে 
বসে যে আল্লাহ্‌ এমনই করবেন অথবা তিনি এমনটা করবেন না, তাহলে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদের কসমের মর্যাদা রক্ষার জন্য এমনটাই করে দেন। 
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তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, এ হাদীসের উদ্দেশ্য ময়লা বসন, মলিন দেহ ও অপরিচ্ছন্নতার 
প্রতি উৎসাহ প্রদান নয়, (যেমন অনেকেই মনে করে থাকে ৷) হাদীস ও সীরাতের প্রচুর বর্ণনা 
এর সাক্ষী যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণভাবে পরিফার-পরিচ্ছন্ন থাকতে 
ভালবাসতেন এবং অন্যদেরকেও এর প্রতি উৎসাহিত করতেন। এমনকি তিনি যখন কাউকে এ 
ব্যাপারে উদাসীন দেখতেন, তখন তাকে নিজের অবস্থা সংশোধন করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার 
প্রতি যত্নবান হওয়ার নির্দেশ দিতেন । তাই একথা বুঝা ঠিক নয় যে, এ হাদীসের উদ্দেশ্য ও 
দাবী এই যে, মানুষ যেন অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা হয়ে থাকে; বরং হাদীসের আসল উদ্দেশ্য ও 
প্রাণবস্তু এটাই যে, আল্লাহ্‌র কোন বান্দাকে তার ময়লা পোশাক ও মলিন দেহের কারণে তুচ্ছ ও 
নিজের চেয়ে ছোট মনে করা যাবে না। কেননা, এ অবস্থার অধিকারী মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র 
অনেক বিশেষ বান্দাও থাকে। 

অতএব, এ হাদীসে প্রকৃতপক্ষে এসব লোকের ধারণা ও অবস্থার সংশোধন করা হয়েছে, 
যারা আল্লাহ্র গরীব ও দুঃস্থ বান্দাদেরকে হীন ও অকর্মন্য মনে করে এবং তাদেরকে হেয় 
দৃষ্টিতে দেখে৷ তারা নিজেদের মনের অহংকারের দরুন তাদের সাথে মেলামেশা করতে এবং 
তাদের কাছে বসতেও চায় না এবং এর মধ্যেই তাদের মর্যাদার সুরক্ষা রয়েছে বলে মনে 
করে। 
অনেক গরীব ও দুঃস্থ এমন রয়েছে, যাদের বরকতে অন্যরা রিযিক পায় 
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৭৯ | মুসআব ইবনে সা'দ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা সা'দ (রাঃ)- 
এর ধারণা ছিল যে, (আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে যেসব গুণাবলী ও যোগ্যতা দান করেছিলেন, 
যেমন, বীরত্ব, বদান্যতা, দূরদর্শিতা ইত্যাদি, এগুলোর কারণে) অন্যদের উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব 
রয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তার এ ধারণা দূর করার জন্য) 
বললেন ৪ আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে যে সাহায্য করা হয় এবং যেসব 
নেয়ামত দান করা হয়, এটা (তোমাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে দেওয়া হয় না; বরং) তোমাদের 
মধ্যে যেসব দরিদ্র ও দুঃস্থ মানুষ রয়েছে, তাদের খাতিরে এবং তাদের দো'আর বরকতে লাভ 


হয়।_ বুখারী 








ব্যাখ্যা £ হযরত সা'দ (রাঃ) এর ধারণা ছিল, যেহেতু এর ভিত্তি ছিল এক ধরনের 
অহমিকার উপর ৷ তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিকার ও চিকিৎসার 
জন্য তাকে বলে দিলেন যে, তুমি যেসব দরিদ্র ও দুঃস্থদেরকে নিজের চেয়ে ছোট মনে কর 
এবং নিজেকে তাদের চাইতে বড় মনে কর, আসলে আল্লাহ তাআলা তাদেরই খাতিরে এবং 
তাদেরই দো'আর বরকতে তোমাদেরকে এসব নেয়ামত দান করে থাকেন, যেগুলো পেয়ে 
তোমরা এখানে বড় হয়ে আছ । বর্তমানেও আমাদের মত বিদ্যা-বুদ্ধির অধিকারী মানুষ, 
যাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা কিছু যোগ্যতা ও জ্ঞান-গরিমা দান করেছেন এবং দ্বীনের কিছুটা 
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খেদমতের তওফীক দিয়েছেন, সাধারণভাবে তারাও এ ধরনের অহংকারে লিপ্ত । আল্লাহ্‌র কাছে 
আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্ট থেকে পানাহ চাই ৷ 

ফায়েদা £ নাসায়ী শরীফে এ হাদীসের রেওয়ায়তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের শব্দমালা এরূপ বর্ণিত হয়েছে £ আল্লাহ্‌ তা'আলা এ উম্মতকে তাদের দুর্বলদের 
দো'আ, নামায ও এখলাছের কারণে সাহায্য করেন। এ বিষয়টি প্রকাশ্য যে, এ বর্ণনার শব্দমালা 
বুখারী শরীফের বর্ণনার শব্দমালার চেয়ে মর্ম প্রকাশে অধিক স্পষ্ট । 
নিজের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের লোকদেরকে দেখে শুকরিয়া আদায় করা উচিত 
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৮০ । হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ৪ তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যখন এমন ব্যক্তিকে দেখে, যে অর্থ-সম্পদ ও দৈহিক 
গঠনে তার চাইতে অগ্রগামী, (এবং এ কারণে তার অন্তরে লালসা ও অভিযোগ সৃষ্টি হয়,) 
তাহলে সে যেন এমন কোন বান্দার দিকে তাকায়, যে তার চাইতেও নিম্ন পর্যায়ের । _ বুখারী, 
মুসলিম 

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের একটা সৃষ্টিগত দুর্বলতা এই যে, সে যখন এমন কাউকে দেখে, যে 
অর্থ-সম্পদ, দুনিয়ার প্রভাব অথবা গঠন ও আকৃতিতে তার চাইতে ভাল অবস্থানে রয়েছে, তখন 
তার মধ্যে এর লোভ ও আকাঙ্কা জাগ্রত হয় এবং এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহ তা'আলা 
আমাকে কেন এমন বানালেন না ? এ হাদীসে এর চিকিৎসা এই বলে দেওয়া হয়েছে যে, সে 
যেন তখন আল্লাহ্‌র এসব বান্দাদেরকে দেখে এবং তাদের অবস্থার উপর চিন্তা করে, যারা ধন- 
সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং দৈহিক গঠন ও আকৃতিতে তার চেয়েও নিম্ন পর্যায়ের এবং 
পশ্চাদপদ । ইনশাআল্লাহ এমন করলে এ রোগের চিকিৎসা হয়ে যাবে । 


Jy ke dl ho da ১০৯০৯১০41১০ AS iyi be (AY) 
০১১৩9 ১০৪৫ 5 ৩৪ Oe hs i ০5১০190515505 BLK 45 EEL ৩৫০৬ 
Es ns Lyle DSCs hr এ ke SLs ০৬০ LSE aia MLL, ৪ 
EL GUL LUG 5 5১5৪1205550 BED 
(SH ০15১) » 10০33155155 
৮১। ‘আমর ইবনে শু'আইব তার পিতার মাধ্যমে তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ যার মধ্যে দু'টি গুণ থাকে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাকে কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল লোকদের মধ্যে গণ্য করে নেন। (এ দু'টি গুণের বিবরণ হচ্ছে এই 
যে,) যে ব্যক্তির অভ্যাস এই হয় যে, সে দ্বীনের ব্যাপারে তো এসব লোকের দিকে দৃষ্টি রাখে, 
৫-২ 
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যারা তার চাইতে উচ্চ মানের এবং তাদের অনুসরণও করে । আর দুনিয়ার ব্যাপারে সে তার 
চেয়ে নিম্ন স্তরের লোকদেরকে দেখে এবং সে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে যে, তিনি আমাকে তাদের 
চেয়ে বেশী মর্যাদা দান করেছেন। এ বান্দাকে আল্লাহ তা'আলা কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল বলে লিখে 
দেন। অপর দিকে যার অভ্যাস এই যে, সে দ্বীনের ব্যাপারে সর্বদা তার চাইতে নিম্ন স্তরের 
লোকদেরকে দেখে এবং দুনিয়ার বেলায় নিজের চাইতে উচ্চ পর্যায়ের লোকদেরকে দেখে 
আর দুনিয়ার যে সব নেয়ামত থেকে সে বঞ্চিত রয়েছে এগুলোর উপর আক্ষেপ করে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল বান্দা হিসাবে গণ্য করেন না। _-তিরমিযী 


ব্যাখ্যা ৪ কৃতজ্ঞতা ও ধৈর্য ঈমান ও আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কের এমন দু'টি দিক যে, যার 
মধ্যে এ দু'টি গুণের সমন্বয় ঘটে, সে যেন পূর্ণ ঈমানের অধিকারী হয়ে যায় । আর এটা লাভ 
করার উপায় এবং এর মাপকাঠি এ হাদীস দ্বারা এই জানা গেল যে, বান্দা নিজেকে এ বিষয়ে 
অভ্যস্ত করে নেবে যে, দ্বীনের ব্যাপারে সে সর্বদা আল্লাহ্‌র এসব নেক বান্দাদের প্রতি লক্ষ্য 
রাখবে, দ্বীনের ক্ষেত্রে যাদের অবস্থান তার চাইতে উচু স্তরে । আর দুনিয়ার ব্যাপারে সে সর্বদা 
আল্লাহ্‌ তা'আলার এসব দুঃস্থ ও বিপদগ্রস্ত মানুষের প্রতি নজর রাখবে, যারা পার্থিব দৃষ্টিতে 
নিজের চেয়ে আরো নি্নস্তরের এবং পশ্চাদপদ । সাথে সাথে এদের তুলনায় আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাকে দুনিয়ার যে সুখ-শান্তি দান করেছেন, সেটাকে কেবল আল্লাহ্‌র একান্ত অনুগ্রহ মনে করে 
নিজের এ অনুগহকারী মহান মালিকের শুকরিয়া আদায় করবে। 
যদি নেক আমলের তওফীক হয়, তাহলে জীবন বড়ই নেয়ামত 
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৮২। আবূ বাকরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে ? (অর্থাৎ, কোন্‌ ধরনের মানুষ আখেরাতে সবচেয়ে 
সফলকাম হবে ?) তিনি উত্তর দিলেন ঃ যার হায়াত দীর্ঘ হয় এবং তার আমলও সুন্দর থাকে । 
এ ব্যক্তিই আবার জিজ্ঞাসা করল, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ ব্যক্তি কে ? তিনি বললেন ঃ যার 
হায়াত দীর্ঘ হয় এবং তার আমল মন্দ থাকে । __মুসনাদে আহমাদ 

ব্যাখ্যা £ বিষয়টি স্পষ্ট যে, যখন কোন মানুষের জীবন পুণ্যময় জীবন হবে, তখন যত দীর্ঘ 
হায়াত সে পাবে, ততই দ্বীনী স্তরে সে উন্নতি লাভ করবে । এর বিপরীত যার আমল ও আখলাক 
আল্লাহ্‌ থেকে দূরত্ব সৃষ্টিকারী হবে, তার বয়স ও হায়াত যত দীর্ঘ হবে, সে ততই আল্লাহ্‌র 
রহমত ও সন্তুষ্টি থেকে দূরে সরে যাবে। 
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৮৩। উবায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম দুই ব্যক্তির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিয়েছিলেন । (অর্থাৎ, তখনকার প্রথা হিসাবে 
তাদের দু'জনকে পরস্পর ভাই ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন ।) তারপর এ হল যে, তাদের একজন 
আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হয়ে গেল। এর এক সপ্তাহ পর অথবা এর কাছাকাছি সময়ে দ্বিতীয় জনও 
মারা গেল। (অর্থাৎ, তার এন্তেকাল কোন রোগের কারণে বাড়ীতেই হল ।) সাহাবাগণ তার 
জানাযার নামায পড়লেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযা আদায়কারী 
লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন $ তোমরা জানাযার নামাযে কি বলেছ? (অর্থাৎ, এ মৃত ব্যক্তির 
জন্য তোমরা কি দো'আ করেছ ?) তারা উত্তরে বললেন, আমরা তার জন্য এ দোআ করেছি 
যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যেন তাকে মাগফেরাত দান করেন, তাকে দয়া করেন এবং (তার যে 
সাথী শহীদ হয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টির যে মর্তবা লাভ করেছেন, যা শহীদগণ 
লাভ করে থাকে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার অনুগ্রহে তাকে সে স্তরে উন্নীত করেন) তাকে যেন 
নিজের এ সাথীর সাথে মিলিত করেন । (যাতে জান্নাতে তারা উভয়ে সেভাবে থাকে, যেভাবে 
এ দুনিয়াতে থাকত ৷) | 

এ উত্তর শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাহলে তার এ নামায 
কোথায় গেল, যা তার শহীদ ভাইয়ের নামাযের পর সে আদায় করেছিল £ তার অন্যান্য নেক 
আমল কোথায় গেল, যা এ শহীদের আমলের পর সে করেছিল অথবা তিনি এরূপ বললেন যে, 
তার এ রোযা কোথায় গেল, যা সে শহীদের রোযার পর রেখেছিল ? তারপর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ৪ এ দু'জনের মর্যাদার ব্যবধান তো এর চাইতেও বেশী, 
আসমান-যমীনের মধ্যে যতটুকু ব্যবধান ও দূরত্ব রয়েছে। ___আবু দাউদ, নাসায়ী 

ব্যাখ্যা 8 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার মর্ম এই ছিল যে, তোমরা 
পরে মৃত্যুবরণকারী এ লোকটির মর্যাদা প্রথমে শাহাদত বরণকারী এ লোকটির চেয়ে কম মনে 
করেছ। এ জন্য তো তোমরা এ দো'আ করেছ যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যেন এ লোকটাকেও এ 
শহীদের মর্যাদায় উন্নীত করে দেন। অথচ পরে মৃত্যুবরণকারী লোকটি শহীদ ব্যক্তির শাহাদতের 
পরেও যে নামাযগুলো পড়েছে, যে রোযাগুলো রেখেছে এবং অন্যান্য যেসব নেক আমল 
করেছে, তোমরা জান না যে, এগুলোর কারণে তার মর্যাদা এ শহীদ ব্যক্তির চেয়ে অনেক বেড়ে 
গিয়েছে । এমনকি উভয়ের মর্যাদার ব্যবধান আসমান-যমীনের দূরত্ব ও ব্যবধানের চাইতেও 
বেশী হয়ে গিয়েছে। ৃ 

আল্লাহ্‌র পথে জীবন দেওয়া নিঃসন্দেহে একটা বিরাট নেক আমল এবং এর অনেক 
ফযীলত রয়েছে.। কিন্তু নামায, রোযা ইত্যাদি পুণ্য কাজসমূহ যদি এখলাছের সাথে এবং 
“এহসান” গুণের সাথে হয়, তাহলে এগুলোর দ্বারা যে উন্নতি ও মর্যাদা বৃদ্ধি হয়, এরও কোন 
সীমা পরিসীমা নেই। তাছাড়া পরে মৃত্যুবরণকারী এ লোকটিও যেহেতু আল্লাহ্‌র পথের সৈনিক 
ছিল এবং সে সর্বদা জেহাদের জন্য প্রস্তুত ছিল, এ জন্য নিজের বিছানায় মৃত্যু আসা সত্তেও সে 
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নিজের নিয়্যত ও শাহাদতের আকাজ্কার দরুন শহীদের মর্যাদা লাভ করে নিয়েছে। তদুপরি 
পরবর্তী সময়ের নামায, রোযা ইত্যাদি পুণ্য কর্মসমূহ তার মর্যাদা এ পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে 
যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের মর্যাদার ব্যবধান আসমান-যমীনের 
দূরত্বের চেয়েও বেশী বলে মন্তব্য করেছেন 


£ তপ্ত 
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মিরর রানার বাকিরা জন 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করল। 
(এবং তাঁর খেদমতে অবস্থান করার ইচ্ছা প্রকাশ করল !) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম (সাহাবায়ে কেরামকে) বললেন ঃ এ নওসুসলিমদের দেখা-শুনার দায়িত্ব আমার পক্ষ 
থেকে কে গ্রহণ করবে ? তালহা (রাঃ) বললেন, আমি এদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী । 
এভাবে তারা তালহা (রাঃ)-এর কাছে থাকতে লাগল । এরই মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক অভিযানে সেনাদল প্রেরণ করলেন । এ সেনাদলে এ তিনজনের 
একজন বের হয়ে গেল এবং সেখানে শহীদ হয়ে গেল। তারপর তিনি আরেকটি সেনা অভিযান 
পরিচালনা করলেন এবং এতে দ্বিতীয় আরেকজন বের হয়ে গেল এবং সেও সেখানে গিয়ে 
শহীদ হয়ে গেল। কিছুদিন পর এদের তৃতীয় জন নিজের বিছানায় (স্বাভাবিক) মৃত্যু বরণ 
করল। হাদীসের বর্ণনাকারী (আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ) বলেন, তালহা বলেছেন যে, আমি স্বপ্নে 
এ সাথীত্রয়কে জান্নাতে দেখলাম এবং আমি এ দেখলাম যে, বিছানায় পড়ে স্বাভাবিকভাবে 
মৃত্যুবরণকারী লোকটি সবার আগে । তার কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছে দ্বিতীয় অভিযানে শাহাদত 
বরণকারী ব্যক্তিটি আর তার কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছে প্রথম শহীদ লোকটি । এ স্বপ্ন দেখে 
আমার মনে সন্দেহ ও খটকা সৃষ্টি হল। (কেননা, আমার ধারণা ছিল যে, শহীদী মৃত্যু লাভকারী 
এ দু’ সাথীর মর্তবা তৃতীয় ব্যক্তির চেয়ে বেশী হবে, যে বিছানায় মারা গিয়েছিল ।) তাই আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ স্বপ্ন এবং আমার প্রতিক্রিয়া ও খটকার কথা 
ব্যক্ত করলাম । তিনি বললেন £ এতে তোমার আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? (তুমি তাদের মর্যাদার 
যে ক্রমিক মান দেখেছ, সেটাই হওয়া চাই ৷ তৃতীয় ব্যক্তিটি তার দু' সাথীর শাহাদতের পর যে 
দিনগুলো জীবিত থেকেছে এবং নামায পড়তে থেকেছে ও আল্লাহ্‌র ঘিকিরে রত রয়েছে, ওর 
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মা'আরিফুল হাদীস ৬৭ 
বিনিময়ে তারই মর্যাদা সবার চাইতে বেশী হওয়া উচিত। কেননা,) আল্লাহ্‌র নিকট এ মুমিনের 
চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই, যার ভাগ্যে ঈমান ও ইসলামের সাথে দীর্ঘ হায়াতও জুটে, যার 
মধ্যে সে আল্লাহ্‌র তসবীহ, তাকবীর ও তাহলীল (অর্থাৎ, সুবাহানাল্লাহ্‌, আল্লাহু আকবার, লা- 
ইলাহা ইল্লাল্লাহ) আদায় করে । _ মুসনাদে আহমাদ 

ব্যাখ্যা ৪ এর পূর্বের হাদীসের ব্যাখ্যায় যা লিখা হয়েছে, এর দ্বারাই এ হাদীসেরও ব্যাখ্যা 
হয়ে যায়। আল্লাহ্‌ তা'আলা যদি সঠিক জ্ঞান দান করেন, তাহলে এ উভয় হাদীসেই এসব 
আবেগপরায়ণ ও অতি উৎসাহী লোকদের জন্য বিরাট শিক্ষা রয়েছে, যারা জেহাদ ও শাহাদতের 
কোন ময়দান ও ক্ষেত্র তাদের সামনে বর্তমান না থাকা সত্তেও জেহাদ ও শাহাদতের কেবল 
কথা, কল্পনা ও অবাস্তব আকাজ্কায় নিজেদের সময় নষ্ট করে থাকে । তারা নামায, রোযা, 
যিকির, তেলাওয়াতে কুরআন ইত্যাদি পুণ্য কর্মের দ্বারা দ্বীনী উন্নতির যে সুযোগ আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে লাভ করে এর কোন কদর ও সদ্যবহার করে না; বরং এগুলো যে অতি সাধারণ ও নগণ্য 
বিষয় মনে করে এর দ্বারা নিজেদের উপকার সাধন করে না। এমনকি তারা এ পুণ্যকর্মগুলোকে 
উপহাসের বস্তু বানিয়ে নিজেদের পরকাল বরবাদ করে দেয় । অথচ তারা মনে করে যে, তারা 
ভাল কাজই করে যাচ্ছে। 
উম্মতের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ 
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৮৫। হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ তুমি যেখানে যে অবস্থায়ই থাক (নির্জনে হোক অথবা 
জনসমক্ষে, আরামে হোক অথবা কষ্টে,) আল্লাহ্‌কে ভয় করে চল, প্রত্যেক মন্দ কাজের পর 
নেক কাজ করে নাও, এই ভাল এ মন্দকে মিটিয়ে দেবে । আর আল্লাহ্র বান্দাদের সাথে উত্তম 
আচরণ করে যাও । __মুসনাদ আহমাদ, তিরমিযী, দারেমী 

ব্যাখ্যা ৪ তাক্ওয়ার মূল হচ্ছে আল্লাহ্র ভয় এবং তার শাস্তি ও হিসাব গ্রহণের চিন্তা । এটা 
মানুষের এক আভ্যন্তরীণ অবস্থা । বাহ্যিক জীবনে এ অবস্থার প্রকাশ ও প্রতিফলন এভাবে ঘটে 
যে, মানুষ আল্লাহ্‌ তা'আলার নির্দেশ ও বিধি-বিধানের অনুসরণ করে এবং নিষিদ্ধ কাজ ও গুনাহ 
থেকে আত্মরক্ষা করে চলে । কিন্তু মানুষের প্রকৃতি এবং এ দুনিয়ায় তার পরিবেশ এমন যে, এ 
ভয় ও চিন্তা তথা তাক্ওয়া থাকা সত্তেও তার পক্ষ থেকে ভুল-ত্রান্তি এবং অন্যায়-অপরাধ 
সংঘটিত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিকারের জন্য বলেছেন 
যে, যখন কোন ভুল-ভ্ৰান্তি অথবা খারাপ কাজ হয়ে যায়, তখন এর পরেই কোন সৎকর্ম করে 
নাও। এ সৎকর্মের আলো এঁ মন্দ কাজের অন্ধকারকে দূর করে দেবে কুরআন পাকেও বলা 
হয়েছে ঃ পুণ্যকর্ম অবশ্যই পাপকে দূর করে দেয় । 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে হযরত আবূ যরকে তৃতীয় উপদেশটি 
এ দিয়েছেন যে, মানুষের সাথে তোমার আচরণ যেন সুন্দর ও উত্তম হয় । এতে জানা গেল যে, 
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৬৮ মা'আরিফুল হাদীস 
তাক্ওয়া ও পুণ্য বৃদ্ধির দ্বারা গুনাহ্‌ থেকে কলুষুক্ত হওয়ার পরও কাজ্িত সফলতা ও আল্লাহ্‌র 
সন্তুষ্টি লাভের জন্য মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করাও অত্যন্ত জরুরী । 
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৮৬। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করল, আমাকে উপদেশ দিন এবং 
সংক্ষিপ্ত কথায় উপদেশ দিন, (যাতে সহজে স্মরণ রাখতে পারি ।) তিনি উত্তরে বললেন ৫ 
(একটি বিষয় এই মনে রাখবে যে,) যখন তুমি নামাযে দাড়াবে, তখন এ ব্যক্তির মত নামায 
আদায় করবে, যে সবাইকে “আলবেদা" বলে চলে যায়। (অর্থাৎ, দুনিয়া থেকে বিদায় 
গ্রহণকারী কোন মানুষ যেভাবে শেষ নামাযটি আদায় করে, তুমি প্রত্যেক নামাযই সেভাবে 
আদায় করতে চেষ্টা করবে ।) আরেকটি বিষয় এই যে, নিজের মুখ দিয়ে এমন কোন কথা বের 
করবে না, যার দরুন আগামী দিন তোমাকে জবাবদিহি বা দুঃখ প্রকাশ করতে হয় । (অর্থাৎ, 
কথা বলার সময় সর্বদা এ দিকে লক্ষ্য রাখবে যে, এমন কোন কথা যেন মুখ দিয়ে বেরিয়ে 
না আসে, যার জন্য এ দুনিয়াতে কারো সামনে কৈফিয়ত দিতে হয় অথবা আখেরাতে আল্লাহ্‌র 
সামনে জবাবদিহি করতে হয় । তৃতীয় বিষয়টি এই মনে রাখবে যে,) মানুষের কাছে এবং 
তাদের হাতে যা কিছু (অর্থ-সম্পদ) দেখবে, সেগুলো থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাশ বানিয়ে 
নাও। (অর্থাৎ, তোমাদের আশা-ভরসার কেন্দ্রবিন্দু যেন একমাত্র আল্লাহ্‌ তা'আলাই থাকেন, 
মানুষের প্রতি যেন তোমাদের দৃষ্টি না যায়।) মুসনাদে আহমাদ 
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৮৭। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ৪ তিনটি জিনিস আছে মুক্তি দানকারী, আর তিনটি জিনিস আছে ধ্বংসকারী । 
মুক্তিদানকারী জিনিসগুলো হচ্ছে ৪ (১) প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলা, (২) খুশী 
এবং রাগ উভয়*অবস্থায় হক কথা বলা, (৩) সচ্ছলতা এবং অসচ্ছলতায় মধ্যপন্থা অবলম্বন 
করা । আর ধ্বংসকারী বিষয়গুলো হচ্ছে £ (১) এ কুপ্রবৃত্তি যার অনুসরণ করা হয়, (২) এ 
কৃপণতা, যার চাহিদার উপর চলা হয়, (৩) মানুষের আত্মন্তরিতার অভ্যাস । আর এটা হচ্ছে 
এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক । ___বায়হাকী 
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ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো তার মজলিসে উপস্থিত 
লোকদের বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং কখনো এমনি ধরনের অন্য কোন কারণে কোন 
কোন সময় নিজের বক্তব্য ও বাণীতে কোন বিশেষ নেক আমল ও সুন্দর স্বভাবের গুরুত্ব 
বিশেষভাবে বর্ণনা করতেন । অনুরূপভাবে কোন কোন মন্দ-আমল ও মন্দ স্বভাবের ঘৃণ্যতা ও 
ধ্বংসকারিতার উপর বিশেষভাবে জোর দিতেন। (আর একজন শিক্ষক ও দীক্ষাগুরুর রীতি 
এমনই হওয়া চাই ৷) 

আলোচ্য হাদীসটিও এ ধরনের । এখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীর 
সারমর্ম এটাই যে, যে ব্যক্তি ধ্বংস থেকে বাচতে চায় এবং মুক্তি লাভ করতে চায়, সে যেন এ 
উপদেশগুলো বিশেষভাবে মেনে চলে । প্রকাশ্যে এবং গোপনে সে যেন তাক্ওয়ার মূর্তপ্রতীক 
হয়ে থাকে । কারো প্রতি সন্তুষ্টি থাকুক অথবা অসন্তুষ্টি, সে যেন সর্বাবস্থায় হক ও ইনসাফের 
কথা বলে। সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতায় যেন মধ্যপন্থা অবলম্বন করে । অপর দিকে সে যেন 
কুপ্রবৃত্তি ও কৃপণতার চাহিদার উপর না চলে এবং আত্মস্তরিতা ও আত্মগর্বের মত ধ্বংসকারী 
রোগ থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলে। 

এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্ভবতঃ আত্মগর্বকে এ জন্য সবচেয়ে 
মারাত্মক রোগ বলে অভিহিত করেছেন যে, এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেকে রোগীই মনে 
করে না; বরং কেউ উপদেশ দিতে গেলে তাকেই ভুল পথের যাত্রী মনে করে । নিঃসন্দেহে এ 
রোগ খুবই জটিল ও দুরারোগ্য, যাকে রোগী কোন রোগই মনে করে না। 
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(uly ২০০০০ ওঠ sell 
৮৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ৪ চারটি গুণ এমন রয়েছে যে, এগুলো যদি তোমার মধ্যে এসে যায়, 
তাহলে দুনিয়া ছুটে গেলেও তোমার কোন ক্ষতি নেই ঃ (১) আমানতের হেফাযত, (২) কথার 
সত্যবাদিতা, (৩) চরিত্রের মাধুর্য এবং (৪) খাবার গ্রহণে সতর্কতা । __মুসনাদে আহমাদ, 
বায়হাকী 
ব্যাখ্যা £ সামনে গিয়ে আমানতের বর্ণনায় ইনশাআল্লাহ্‌ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে 
যে, শরীঅতের পরিভাষায় আমানত শব্দটি খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্‌ তা'আলার 
এবং অনুরূপভাবে বান্দাদের সকল হক আদায় এবং সব ধরনের প্রতিজ্ঞা রক্ষা এ আমানতের 
ব্যাপক অর্থের অন্তর্ভুক্ত । অতএব, যার মধ্যে আমানতের গুণ থাকবে অর্থাৎ যার অবস্থা এই 
হবে যে, সে আল্লাহ্‌ এবং তার বান্দাদের সকল হক সঠিকভাবে আদায় করে যায় এবং এর 
সাথে তার মুখও সত্য বলায় অভ্যস্ত, চরিত্র-মাধুর্যও তার মধ্যে বিদ্যমান এবং পানাহারের 
বেলায়ও সে খুব সতর্ক, (অর্থাৎ, সে কেবল হালালই খায়, পরিমাণ অনুযায়ী আহার করে এবং 
হারাম ও সন্দেহযুক্ত জিনিস থেকে বেঁচে থাকে ।) যার মধ্যে এ চারটি গুণের সমাবেশ ঘটবে, 
সে মানবতার পূর্ণতা অর্জন করে নিতে পারবে, যা এ দুনিয়ার সবচেয়ে উন্নত স্তর । সাথে সাথে 


www.eelm.weebly.com 


৭০ মা'আরিফুল হাদীস 

সে আখেরাতের চিরকালীন জীবনে এমন অগণিত অসংখ্য নেয়ামতের অধিকারী হবে, যার 
একেকটির মূল্য এ জগত এবং জগতের সবকিছুর চাইতে বেশী । তাই এমন ব্যক্তি যদি 
দুনিয়াতে রিক্তহস্তও থাকে, তবুও তার কোন দুঃখ এবং আক্ষেপ না হওয়া চাই। কেননা, সে যা 
অর্জন করেছে, তার সামনে দুনিয়া এবং দুনিয়ার সকল নেয়ামত ও সম্পদ খুবই তুচ্ছ। 


Ck dn Bite Bis IG Lo le di ভি ৭01 15591 28 sl ১০ (As) 
* 12213 Cl ৩০৯ ৯৮ oil 55, Clit ৩৯ (২০৪৪ | ০5 Lai 55 (93950 42০ 
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৮৯। হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন $ এ ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে, যার অন্তরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা ঈমানের 
জন্য খালেছ করে দিয়েছেন এবং তার হৃদয়কে বিশুদ্ধ ও কলুষমুক্ত বানিয়ে দিয়েছেন । (অর্থাৎ, 
তার অন্তরকে এমন পরিচ্ছন্ন ঈমান ও বিশ্বাস দান করেছেন, যেখানে কোন সংশয় ও 
মুনাফেকীর সংমিশ্রণ ও অবকাশ নেই এবং হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি আত্মিক রোগ থেকেও তার 
অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে দিয়েছেন ।) তার রসনাকে সত্যভাষী ও নফ্সকে প্রশান্তিময় করে 
দিয়েছেন। (অর্থাৎ তার নফ্সকে এমন করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্র স্মরণে ও তার হুকুম 
পালনে সে স্বস্তি ও শান্তি লাভ করে ।) তার স্বভাবকে সোজা ও সঠিক বানিয়ে দিয়েছেন। (ফলে 
সে মন্দ কাজের দিকে যায় না।) তার কানকে শ্রবণকারী ও চোখকে দ্রষ্টা বানিয়ে দিয়েছেন । 
(যার ফলে সে কথা শুনে এবং আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী দেখে এবং শিক্ষা ও উপদেশ লাভ করে ৷) 
বস্তুতঃ কান হচ্ছে চুঙ্গির ন্যায়, (অর্থাৎ, কথাবার্তা এ পথ দিয়ে অন্তরে এভাবে প্রবেশ করে, 
যেভাবে কোন জিনিস চুঙ্গির মাধ্যমে বোতলে প্রবেশ করে ।) আর চক্ষু হচ্ছে এসব বিষয়ের 
স্থাপনকারী, যা অন্তর সংরক্ষণ করে । আর অবশ্যই এ ব্যক্তি সফলকাম যার অন্তরকে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সংরক্ষণকারী বানিয়ে দিয়েছেন। _ মুসনাদে আহমাদ, বায়হাকী 

ব্যাখ্যা ৪ হাদীসের শেষ দিকে কান ও চোখ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, এর দ্বারা মানুষের 
অস্তিত্ব ও জীবনে কান ও চোখের এ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুরুত্ব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, অন্তর__ যা 
মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে বাদশাহ্তুল্য__- এর মধ্যে যেসব জিনিস পৌছে এবং প্রভাব সৃষ্টি 
করে, সেগুলো সাধারণতঃ কান এবং চোখ দিয়েই প্রবেশ করে । তাই মানুষের সফলতা এবং 
সৌভাগ্য এর উপর নির্ভরশীল যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের কানকে শ্রবণকারী এবং চোখকে 
্রষ্টী বানিয়ে দেবেন । সবশেষে বলা হয়েছে, “এ মানুষই সফলকাম, যার অন্তরকে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সংরক্ষণকারী বানিয়ে দিয়েছেন ।” কথাটির মর্ম এই যে, সাফল্য ও সৌভাগ্য দানকারী 
যে সব বিষয় চোখ ও কানের মাধ্যমে অন্তর পর্যন্ত পৌছে, এগুলোর দ্বারাও সৌভাগ্যের মনযিল 
পর্যন্ত পৌছা কেবল তখনই সম্ভব, যখন অন্তর এগুলো সংরক্ষণ করে এবং এর দ্বারা সর্বদা 
কাজ নেয় । তাই মানুষের সাফল্য ও সৌভাগ্যের সর্বশেষ ও সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ শর্ত হচ্ছে এই 
যে, অন্তর যেন নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করে যায় । 
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কুরআন মজীদেও বিভিন্ন জায়গায় মানুষের এ তিনটি শক্তি তথা, কান, চোখ ও অন্তরের 
আলোচনা এভাবে করা হয়েছে যে, মনে হয়, মানুষের হেদায়াত ও মুক্তি এ তিনটি জিনিসের 
স্বাভাবিকত্ব এবং এগুলোর সঠিক প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল । 


২৬৬২৪১৯৪০০৪ ke এ] ৮০৪4014১০৭৭ GIN yas 372 Se (০) 
4১৬১০৯4১৯৪১ ৬৪ ৬৮০৪ Say La VG US AS DSU ৪ 
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৯০। “আমর ইবনে মায়মুন আওদী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন ঃ পাঁচটি অবস্থাকে 
বিপরীত পাচটি অবস্থা আসার আগে অতি মূল্যবান মনে কর এবং এগুলোর সদ্ব্যবহার কর ঃ 
(১) বার্ধক্য আসার পূর্বে তোমার যৌবনকে ৷ (২) অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্বাস্থ্কে ৷ (৩) 
অভাব-অনটনের পূর্বে তোমার সচ্ছলতাকে ৷ (8) ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসর সময়কে । 
(৫) মৃত্যু এসে যাওয়ার পূর্বে তোমার জীবনকে । তিরমিযী 

ব্যাখ্যা ৪ হাদীসটির মর্ম এই যে, মানুষের অবস্থা সবসময় এক রকম থাকে না। তাই 
আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন তাকে আমল করার সুযোগ দান করেন, তখন এটাকে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
নেয়ামত মনে করে এর কদর করা চাই। এ সময় আল্লাহ্‌ তা“আলার সন্তুষ্টি অর্জন ও 
আখেরাতের সাফল্য লাভের জন্য যা করা সম্ভব হয়, তাই করে নেওয়া উচিত। কেননা, 
ভবিষ্যতে এ সুযোগ থাকবে কিনা, কেউ বলতে পারে না। 

যদি যৌবনের শক্তি ও উদ্যম থাকে, তাহলে বার্ধক্যের দুর্বলতা ও অপারগতা আসার পূর্বেই 
এর দ্বারা কাজ নেবে । কেউ যদি বর্তমানে সুস্থ থাকে, তাহলে অসুস্থতার অপারগতার পূর্বেই 
এর দ্বারা কাজ নিয়ে নেবে । আল্লাহ্‌ তা'আলা যদি সচ্ছলতা ও ভাল অবস্থা দিয়ে থাকেন, তাহলে 
অভাব ও দারিদ্র্য আসার পূর্বেই এর দ্বারা নিজের উপকার সাধন করে নেবে । যদি অবসর সময় 
থাকে, তাহলে ব্যস্ততা ও অস্থিরতার দিন আসার পূর্বেই এর সঠিক মূল্য দিয়ে কাজ করে 
নেবে । জীবনের পর মৃত্যু অবশ্যই আসবে, যা মানুষের আমলের সুযোগ খতম করে দেবে 
এবং তওবা এন্তেগফারের দরজাও বন্ধ হয়ে যাবে । এ জন্য জীবনের প্রতিটি মুহ্র্তকে মূল্যবান 
ও আল্লাহ্‌ প্রদত্ত নেয়ামত মনে করে এর দ্বারা কাজ নিতে অবহেলা করবে না। 
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৯১। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেছেন £ তোমরা আমলের জন্য প্রতীক্ষায় রয়েছ এ সচ্ছলতার যা মানুষকে 
অবাধ্যতায় লিপ্ত করে দেয় অথবা অপেক্ষা করছ এ দরিদ্রতার যা সবকিছুকে ভুলিয়ে দেয় । 
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অথবা অপেক্ষা করছ এমন ব্যাধির যা স্বাভাবিক অবস্থায় বিপর্যয় নিয়ে আসে অথবা এমন 
বার্ধক্যের, যা মানুষকে অবোধ বানিয়ে দেয় অথবা অতর্কিতে আগমনকারী মৃত্যুর । অথবা 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা মন্দ। অথবা তোমরা অপেক্ষায় রয়েছ কেয়ামতের, অথচ কেয়ামত হচ্ছে 
সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও তিক্ত বিষয় । __তিরমিযী 

ব্যাখ্যা £ হাদীসটির মর্মবাণী এই যে, যেসব মানুষ সময় ও অবসরকে মূল্য দেয় না এবং 
এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করে না; বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য 
চেষ্টা-সাধনা থেকে উদাসীন থেকে দেহপুজায় নিজের সময় কাটিয়ে দেয়, তারা যেন এ 
প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, উল্লেখিত বিপদসমূহের মধ্য থেকে কোন বিপদ ও বিপর্যয় যখন তাদের 
মাথার উপর এসে যাবে, তখন তারা জাগ্রত হবে এবং সে সময় তারা আখেরাতের চিন্তা ও এর 
প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। 
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৯২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ৪ কেয়ামতের দিন (যখন মানুষকে আল্লাহ্‌র দরবারে হিসাব-কিতাবের জন্য 
উপস্থিত করা হবে, তখন) আদম-সন্তানের পদদ্বয় একটুও নড়তে পারবে না, যে পর্যন্ত না তার 
কাছে পীচটি বিষয়ের প্রশ্ন করা হবে ৪ (১) তার সম্পূর্ণ জীবন ও বয়স সম্পর্কে যে, সে কোন্‌ 
কাজে এটা ব্যয় করেছে। (২) বিশেষ করে তার যৌবন সম্পর্কে যে, কিসব কর্মকান্ডে এটা 
ক্ষয় করেছে। (৩) তার ধন-সম্পর্কে যে, সে কোথেকে এবং কোন্‌ পন্থায় এটা উপার্জন 
করেছে এবং (৪) কোন্‌ কাজে ও কোন্‌ পথে এটা ব্যয় করেছে। (৫) তার এলেম অনুসারে 
সে কতটুকু আমল করেছে। __তিরমিযী 

ফায়দা ঃ প্রত্যেক মানুষ যেন নিজের জীবন, যৌবন, নিজের উপার্জন ও ব্যয় এবং নিজের 
এলেম অনুযায়ী আমল সম্পর্কে একটু খতিয়ে দেখে এবং একটু ভেবে নেয় যে, আল্লাহ্‌র 
দরবারে দীড় করিয়ে সমগ্র হাশরবাসীর সামনে যখন আমাকে এসব প্রশ্ন করা হবে, তখন 
আমার অবস্থা ও পরিণাম কী হবে ? আল্লাহ্‌ তা'আলা তীর দয়া ও অনুগহে বিষয়টি সহজ করে 
দিন, অন্যথায় পরীক্ষার ধরনটি হবে খুবই কঠিন। সেদিন কেবল এঁসব ভাগ্যবান ব্যক্তিরাই 
অপমান থেকে বাচতে পারবে, যারা এ মুহূর্তটি আসার পূর্বেই এবং এ পরীক্ষার হলে প্রবেশের 


পূর্বেই এ দুনিয়াতেই এর পূৰ্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে যাবে এবং জীবন এভাবে কাটাবে, যাতে এ 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজেদের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে! 
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৯৩ । আবু জুরাই জাবের ইবনে সুলাইম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদীনায় 
আসলাম (এবং তখন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আমি কিছুই 
জানতাম না।) আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে, মানুষ তার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে আসে 
এবং তিনি তাদেরকে যাই বলেন, তারা তাই গ্রহণ করে ফিরে যায়। তিনি যাই বলেন, তারা 
মনেপ্রাণে তাই স্বীকার করে নেয় । আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে ? লোকেরা বলল, ইনি 
আল্লাহ্‌র রাসূল । আমি তখন তার খেদমতে হাজির হয়ে বললাম, আলাইকাস্সালাম ইয়া 
রাসূলাল্লাহ । কথাটি আমি দু'বার বললাম । তিনি বললেন £ আলাইকাস্সালাম আলাইকাস্সালাম 
বলো না, এটা হচ্ছে মৃত ব্যক্তিদের সালাম । (অর্থাৎ, জাহেলিয়্যত যুগের লোকেরা এভাবে 
মুর্দাদেরকে সালাম করত, তাই এর স্থলে) তুমি আসসালামু আলাইকা বল। আমি জিজ্ঞাসা 
করলাম, আপনি কি আল্লাহ্‌র রাসূল ? তিনি উত্তর দিলেন £ হ্যা, আমি এ আল্লাহ্‌র রাসূল, যার 
শান হচ্ছে এই যে, তোমার জীবনে যদি কোন দুঃখ আসে আর তুমি তাকে ডাক, তাহলে তিনি 
তোমার দুঃখ দূর করে দেবেন । তোমার উপর যদি দুর্ভিক্ষ আপতিত হয়, আর তুমি তার কাছে 
দো'আ কর, তাহলে তিনি ভূমি থেকে ফসল উৎপন্ন করে দেবেন। আর তুমি যদি কোন 
মরুপ্রান্তরে থাক, আর তোমার বাহনের পশুটি হারিয়ে যায়, তখন তুমি তার কাছে দো'আ 
করলে তিনি এটা তোমার কাছে ফিরিয়ে দেবেন । জাবের ইবনে সুলাইম বলেন, আমি নিবেদন 
করে বললাম, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ৪ তুমি কখনো কাউকে গালি দিও 
না। জাবের বললেন, এরপর আমি জীবনে কাউকে গালি দেইনি কোন স্বাধীন মানুষকেও না, 
কোন ক্রীতদাসকেও না, কোন উট-ছাগলকেও না। তিনি আরো বললেন ঃ তুমি কোন ভাল 
কাজকে ছোট করে দেখবে না। এমনকি এটা যদি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বলার 
মত সামান্য ব্যাপারও হয় । কেননা, এটাও সদাচরণের অন্তর্ভুক্ত । তুমি তোমার লুঙ্গি পায়ের 
গোছার মাঝখান পর্যন্ত উঠিয়ে রাখ, এতটুকু যদি করতে না চাও, তাহলে অন্তত পায়ের গিট 
পর্যন্ত রাখ । ঝুলিয়ে লুঙ্গি পরিধান করা থেকে বিরত থাক । কেননা, এটা অহংকারের লক্ষণ, 
আর আল্লাহ্‌ অহংকার পছন্দ করেন না। কেউ যদি তোমাকে গালি দেয় অথবা তোমার মধ্যে 
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বিদ্যমান কোন দোষের কারণে তোমাকে লজ্জা দেয়, তাহলে তুমি তার যে দোষের কথা জান, 
সেটা উল্লেখ করে তাকে লজ্জা দিও না। এতে তার আচরণের সকল অনিষ্ট তারই উপর 
বর্তাবে । __আবু দাউদ 


LK Gis ie Bl ls ob এ] এ dt JG JG ৪৯০৯ ৩1০০ (4) 

| 0055 ULE iG ১১05401057০ CBOs ৬ Ta লও ৩৪ RAE 

২, ১4১ এ। Ll nll ০2] ১৫ এ| ৭012৪ (১০১১০ ০1১৫ ১৭ 
(৬১০৯৪ alls) 


৯৪ | হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সম্বোধন করে একদিন) বললেন £ তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে 
আমার নিকট হতে এ কয়টি বিষয় গ্রহণ করবে, অতঃপর নিজে এগুলোর উপর আমল করবে 
অথবা অন্য আমলকারীদেরকে শিখিয়ে দেবে ? আমি নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি 
প্রস্তুত আছি। তিনি তখন (স্নেহের পরশ দিয়ে) আমার হাতটি তীর হস্ত মুবাররে লুফে নিলেন 
এবং গুণে গুণে এ পাচটি বিষয় বলে দিলেন । তিনি বললেন ৪ (১) আল্লাহ্‌ যেসব বিষয় হারাম 
করে দিয়েছেন সেগুলো থেকে বিরত থাক । এতে করে তুমি হবে বড় এবাদতকারী । (আর 
এই এবাদত অধিক পরিমাণে নফল আদায় করার চাইতে উত্তম ৷) (২) আল্লাহ্‌ তোমার 
কিসমতে যা লিখে দিয়েছেন, এর উপর সন্তুষ্ট থাক। এতে করে তুমি হবে বড় ধনী ৷ (৩) 
নিজের প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার কর, তাহলে তুমি হবে পূর্ণ ঈমানদার । (৪) নিজের জন্য 
যা পছন্দ কর, অন্য মানুষের জন্যও তাই পছন্দ কর, তবেই তুমি হবে পূর্ণ মুসলমান । (৫) 
বেশী হাসবে না । কেননা, অধিক হাসি অন্তরকে মুদা বানিয়ে দেয় । __মুসনাদে আহমাদ, 
তিরমিযী 

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এ পীচটি কথা বলার ইচ্ছা 
করেছিলেন, তখন উপস্থিত লোকদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য এবং তাদের অন্তরকে সম্পূর্ণ 
জাগ্রত করার জন্য প্রথমেই বললেন ঃ আমি কয়েকটি বিশেষ কথা বলতে ও শিক্ষা দিতে চাই। 
তোমাদের মধ্যে কে কে এগুলো শিখতে চায় ? তবে যে এগুলো শিখবে, এর যথার্থ হকও 
তাকে আদায় করতে হবে । আর এর হক হচ্ছে এই যে, সে নিজেও এগুলোর উপর আমল 
করবে এবং অন্যদেরকেও বলে দেবে, যাতে তারাও আমল করতে পারে । 

এতে একথাও জানা গেল যে, যে ব্যক্তি দ্বীনের কথা শিখে, তার উপর এ সংক্রান্ত দু'টি 
হক বর্তায় । প্রথম হক ও দাবী এই যে, নিজে এর উপর আমল করবে ৷ দ্বিতীয় দাবী এই যে, 
অন্যদের কাছেও এটা পৌছে দেবে এবং বলে দেবে; বরং নিজে পূর্ণরূপে আমল করতে না 
পারলেও অন্যদের কাছে পৌছানোর ব্যাপারে কোনরূপ দ্বিধা করবে না। 

এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পাচটি বিষয়ের তা'লীম দিয়েছেন, 
এগুলো খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ৷ প্রথম বিষয়টি তিনি এই বলেছেন যে, বড় এবাদতকারী হচ্ছে এ 
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ব্যক্তি, যে হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকে । যদিও বেশী নফল নামায না পড়ে, বেশী 
করে নফল রোযা না রাখে এবং যিকির ও তসবীহে বেশী লিপ্ত না থাকে । দ্বিতীয় কথাটি তিনি 
এই বলেছেন যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্ধারিত ভাগ্যলিপিতে যে সন্তুষ্ট হয়ে যায়, সে বড়ই 
স্বস্তির সাথে এবং চিন্তামুক্ত হয়ে জীবন কাটাতে পারে । তৃতীয় বিষয়টি এই যে, প্রতিবেশীর 
সাথে সদাচরণ ঈমানের পরিপূর্ণতার জন্য অপরিহার্য শর্ত । চতুর্থ বিষয়টি এই যে, পূর্ণ মুসলমান 
হওয়ার জন্য এটা খুবই জরুরী যে, মানুষ অন্য মানুষের এতটুকু কল্যাণকামী ও হিতাকাজক্ষী 
হবে যে, সে নিজের জন্য যা কামনা করে, অন্যদের জন্যও তাই কামনা করবে । পঞ্চম বিষয়টি 
এই যে, অধিক হাসি বর্জন করতে হবে । কেননা, এ বদভ্যাস মানুষের অন্তরকে মুর্দা ও 
অনুভূতিহীন করে দেয়। 

আল্লাহ্‌র তওফীকে তার কোন ভাগ্যবান বান্দা যদি আজও এ পাঁচটি বিষয়ের উপর আমল 
করে, তাহলে দুনিয়াতেই সে জান্নাতের স্বাদ পেয়ে যাবে । তার জীবন পরিচ্ছন্ন ও প্রশান্তিময় 
হবে, কাছের ও দূরের সকল মানুষ তাকে ভালবাসবে, তার অন্তর আল্লাহ্র যিকিরে জীবন্ত ও 
সজীব থাকবে । আর আখেরাতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও জান্নাতের যেসব নেয়ামত সে লাভ করবে, 
এগুলোর মূল্য ও প্রকৃত স্বাদ তো কেবল সেখানে গিয়েই জানা যাবে । 
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৯৫। হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার প্রিয়তম বন্ধু 
(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে সাতটি কাজের বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন £ (১) 
তিনি আমাকে গরীব-মিসকীনদেরকে ভালবাসতে এবং তাদের কাছাকাছি থাকার নির্দেশ 
দিয়েছেন। (২) তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, দুনিয়াতে আমি যেন এসব লোকের প্রতি 
তাকাই, যারা আমার চেয়ে নিম্নস্তরের, (অর্থাৎ, যাদের অর্থ-সম্পদ আমার চেয়েও কম,) আর 
আমি যেন তাদের দিকে না তাকাই, যারা আমার চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের । (অর্থাৎ, পার্থিব আসবাব- 
উপকরণ যাদেরকে আমার চেয়ে বেশী দেওয়া হয়েছে ।) (৩) তিনি আমাকে আরো নির্দেশ 
দিয়েছেন যে, আমি যেন আত্মীয়তার হক আদায় করে যাই, যদিও তারা আমার সাথে এর 
বিপরীত আচরণ করে । (৪) তিনি আমাকে এও নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন কারো কাছে 
কিছু সওয়াল না করি। (অর্থাৎ, নিজের সকল প্রয়োজনের জন্য কেবল আল্লাহ্র কাছেই হাত 
তুলি, অন্য কারও দ্বারস্থ যেন না হই।) (৫) তিনি এ নির্দেশও দিয়েছেন যে, আমি যেন 
সর্বক্ষেত্রে সত্য ন্যায় কথা বলি, যদি তা তিক্তও হয়। (৬) তিনি আমাকে একথারও নির্দেশ 
দিয়েছেন যে, আমি যেন আল্লাহ্‌র পথে কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদের পরওয়া না করি। (অর্থাৎ, 
দুনিয়ার মানুষ আমাকে মন্দ বললেও আমি যেন সে কথাই বলি এবং সে কাজই করি, যা আল্লাহ্‌ 
র নির্দেশ এবং যাতে তিনি খুশী ৷) (৭) তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন “লা-হাওলা 
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ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্‌” বাক্যটি বেশী করে পাঠ করি । কেননা, এ কথাগুলো আরশের 
নিচের ভান্ডার থেকে আগত । ___মুসনাদে আহমাদ 

ব্যাখ্যা £ হাদীসের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা অনুবাদের মাঝেই এসে গিয়েছে । এখানে কেবল এ 
কথাটি উল্লেখযোগ্য যে, “লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্‌” বাক্যটির তাৎপর্য কি? যা 
বেশী করে পাঠ করতে বলা হয়েছে ? এক হাদীসে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা এবং পুণ্য 
কাজের শক্তি কেবল আল্লাহ্‌র তওফীকেই বান্দা লাভ করে থাকে । অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র অনুগ্ধহ এবং 
তার তওফীক যদি যুক্ত না হয়, তাহলে বান্দা না গুনাহ থেকে বাচতে পারে, আর না নেক আমল 
করতে পারে । অতএব, বান্দার উচিত, সে যেন সর্বদা আল্লাহ্‌র কাছে তওফীক এবং তীর 
অনুগ্রহ কামনা করে । তারপর গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা এবং নেক আমলের সুযোগ যদি ঘটে, 
তাহলে সে যেন এটাকে নিজের কৃতিত্ব মনে না করে; বরং একান্তই আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহ 
বলে বিশ্বাস করে। 

বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে, এ বাক্যটি যে তাৎপর্য প্রকাশ করে, কেউ যদি পূর্ণ ধ্যান ও এর 
মর্মকে সামনে রেখে বেশী করে এটা ওযীফার মত পাঠ করে, তাহলে এটা তার আত্মশুদ্ধি 
জন্য মহৌষধ । | র 

তরীকতের পীর-মাশায়েখদের মধ্যে “শাযলিয়্যা” তরীকার বুযুর্গগণ তাদের অনুসারী 
মুরীদদেরকে এ কালেমারই বেশী করে ওযীফা আদায়ের নির্দেশ দিয়ে থাকেন । 
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৯৬। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি. 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ আমার প্রতিপালক আমাকে এ নয়টি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে নির্দেশ 
দিয়েছেন ঃ (১) আল্লাহকে ভয় করা নির্জনে ও প্রকাশ্যে । (২) সত্য ও ন্যায়ের কথা বলা রাগ ও 
খুশী উভয় অবস্থায় । (অর্থাৎ, এমন যেন না হয় যে, যখন কারো প্রতি অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ থাকবে, 
তখন তার অধিকার খর্ব এবং তার প্রতি অবিচার করা হবে । আর যখন কারো প্রতি বন্ধুত্ব ও 
খাতির থাকবে, তখন তার পক্ষপাতিত্ব করা হবে ।) (৩) মধ্যপন্থা অবলম্বন করা, অভাব ও 
স্বাচ্ছন্দ্য উভয় অবস্থায় । (অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন অভাব-অনটনে ফেলে দেন, তখন 
অধৈর্য হয়ে অস্থিরতা প্রকাশ করবে না, আর তিনি যখন ভাল অবস্থা ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন, 
তখন বান্দা যেন: আত্মপরিচয় ভুলে গিয়ে অহংকার ও অবাধ্যতায় লিপ্ত না হয়ে যায় । এটাই হচ্ছে 
এ মধ্যপন্থা, যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।) (8) আমার প্রতিপালক আমাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন 
যে, আমি যেন এ আত্মীয়ের হকও আদায় করি, যে আমার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে। 
(৫) আমি যেন তাদেরকেও দান করি, যারা আমাকে বঞ্চিত করে । (৬) আমি যেন তাদেরকে 
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মা'আরিফুল হাদীস ৭৭ 
ক্ষমা করি, যারা আমার প্রতি জুলুম করে । (৭) আমার নীরবতা যেন চিন্তায় ব্যয় হয়। (অর্থাৎ, 
আমি যখন চুপ থাকি, তখন যেন চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন থাকি । যেমন, আল্লাহ্‌র নিদর্শন ও গুণাবলী 
সম্পর্কে চিন্তা করা, এ ভাবনা অন্তরে জাগ্রত করা যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে কি কি 
দিয়েছেন এবং তার নির্দেশ আমার প্রতি কি, আর আমি কি করে যাচ্ছি ? আমার পরিণতি কি 
হবে ? আল্লাহ্‌র গাফেল বান্দাদেরকে কিভাবে সুপথে এনে তার সাথে মিলিয়ে দেওয়া যায় ? 
মোটকথা, নীরবতার মধ্যে এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা হওয়া চাই ।) (৮) আমার কথা-বার্তায় যেন 
আল্লাহ্‌র যিকির ও স্মরণ থাকে । (অর্থাৎ, আমি যখনই কিছু বলি এবং যাই বলি, এর সম্পর্ক 
যেন আল্লাহ্‌র সাথে থাকে, চাই সেটা আল্লাহ্‌র প্রশংসা হোক, তার বিধি-বিধানের শিক্ষা ও 
প্রচারই হোক অথবা আল্লাহ্র আহ্কাম ও সীমারেখার হেফাযত হোক । এসব ক্ষেত্রে যে কথা- 
বার্তা হবে, সবগুলোই যিকির ও আল্লাহ্‌র স্মরণের অন্তর্ভুক্ত থাকবে ।) (৯) আমার দৃষ্টি যেন 
শিক্ষা গ্রহণের দৃষ্টি হয় । (অর্থাৎ, আমি যাই দেখি সেখান থেকে যেন শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ 
করি ।) আর আমি যেন সৎ কাজের নির্দেশ দিয়ে যাই । ___রধীন 

_ ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা অনুবাদের ভিতরই হয়ে গিয়েছে। এখানে কেবল 
একটি বিষয় উল্লেখ করার মত রয়ে গিয়েছে যে, হাদীসের শেষের অংশটি “আমি যেন সৎ 
কর্মের আদেশ দিয়ে যাই” এ নয়টি বিষয়ের বাইরে । এখানে যেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌ তা'আলার এ নয়টি বিশেষ হুকুম বর্ণনা করার পর যা তিনি এ সময় বলতে 
চেয়েছিলেন__- আল্লাহ্‌ তা'আলার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ বর্ণনা করে দিলেন, যার জন্য 
তিনি রাসূল হিসাবে বিশেষভাবে আদিষ্ট ছিলেন এবং যা তীর নবুওয়তের উচ্চ মর্যাদার সর্বাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ দাবী । সেটা হচ্ছে সৎ কাজের আদেশ, যার মধ্যে অসৎ কাজে বাধা প্রদানও 
অন্তর্ভুক্ত । কেননা, এটা সৎ কাজের আদেশ দানেরই অপর দিক। এ হাদীসটিতে এবং এর 
পূর্ববর্তী হাদীসটিতেও দ্বীন ইসলামের বিভিন্ন শিক্ষা ও আদর্শের বিরাট সমন্বয় রয়েছে। সত্য 
কথা বলতে গেলে- আল্লাহ্‌ তা'আলা যদি আমলের তওফীক দেন তাহলে আত্মশুদ্ধি ও সুন্দর 
জীবন লাভের জন্য এ দু'টি হাদীসই যথেষ্ট । 


৩০ 300 SLE ri ls ole dle dl 4৮০০ ০০০০৩ ০০১০ (৭৬) 
REY ly dal ৬০০১৪ Sl ll 319 4215 ৩৪০১ Hs oko ০815 bs dt 
Des YG ls de 5৪৯ 2৪ ais 1৬২০ ১০4৯ ১০১৪ [সি লেক বি 
১৪৯০ ০০০০০ এ, dl El El, ১১ Lodi JL ৯৩১০০ 3৪ 
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৯৭। হযরত মো'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দশটি বিষয়ের ওসিয়ত করেছেন । তিনি বলেছেন £ (১) আল্লাহ্‌র 
সাথে কাউকে শরীক করবে না যদিও তোমাকে হত্যা করে ফেলা হয় অথবা আগুনে পুড়িয়ে 
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ফেলা হয়৷ (২) পিতা-মাতার অবাধ্যতা করবে না__ যদিও তারা তোমাকে এ হুকুম করে যে, 
নিজের পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদ ছেড়ে বেরিয়ে যাও। (৩) কোন সময় একটি ফরয 
নামাযও ইচ্ছাকৃত ছাড়বে না। কেননা, যে ব্যক্তি একটি নামাযও ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেয়, তার 
জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি, দায়িত্ব ও নিরাপত্তা শেষ হয়ে যায়৷ (8) কখনো মদ্যপান 
করবে না। কেননা, মদ্যপান হচ্ছে সকল অশ্লীলতার মূল । (এই জন্যই এটাকে সকল পাপের 
জননী বলা হয়।) (৫) সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে ! কেননা, গুনাহর কারণে আল্লাহ্‌র 
ক্রোধ নেমে আসে । (৬) জেহাদের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে না__ যদি 
মানুষের লাশের স্তূপও পড়ে যায়। (৭) তুমি যদি কোন জায়গায় অবস্থান কর আর সেখানে 
মহামারী ও ব্যাপক মৃত্যু দেখা দেয়, তাহলে তুমি সেখানেই অবস্থানরত থাক । (জান বাচানোর 
জন্য সেখান থেকে পালিয়ে যেয়ো না।) (৮) নিজের পরিবার-পরিজনের উপর সামর্থ্য অনুযায়ী 
ব্যয় করে যাও। (কৃপণতাও করবে না যে, টাকা-পয়সা থাকা সত্বেও তাদের কষ্ট হয়, আর 
নিজের সামর্থ্যের কথা ভুলে বে-হিসাব খরচও করবে না । (৯) তাদেরকে শিষ্টাচার ও আদব 
শিক্ষা দেওয়ার জন্য (প্রয়োজনের ক্ষেত্রে) কঠোরতাও প্রদর্শন করবে । (১০) তাদেরকে আল্লাহ্‌ 
র ভয়ও দেখাবে । __মুসনাদে আহমাদ 

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটি নিজ মর্মের দিক দিয়ে খুবই স্পষ্ট । তবুও কয়েকটি বিষয় এখানে উল্লেখ 
করার মত রয়েছে । শরীঅতের প্রসিদ্ধ মাসআলা এবং কুরআন মজীদেও বিষয়টি স্পষ্টভাবে 
উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তিকে যদি শিরক ও কুফরীর উপর বাধ্য করা হয় আর সে 
অনুমান করতে পারে যে, আমি যদি অস্বীকারই করতে থাকি, তাহলে আমাকে হত্যা করে 
ফেলা হবে । এ ক্ষেত্রে তার জন্য এ অনুমতি রয়েছে যে, সে কেবল মুখে কুফরী কথা উচ্চারণ 
করে সে সময় নিজের জীবন রক্ষা করে নেবে। কিন্তু ঈমানী দৃঢ়তার দাবী এবং উত্তম এটাই 
যে, মুখেও কুফরী কথা প্রকাশ করবে না__ যদিও জীবন চলে যায়। হযরত মো'আয (রাঃ) 
যেহেতু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাকে উপদেশ দিলেন যে, এমন ক্ষেত্রে তিনি যেন ঈমানী দৃঢ়তার দাবীর উপরই আমল করেন 
এবং জীবনের কোন পরওয়া না করেন। 

অনুরূপভাবে পিতা-মাতার আনুগত্যের ব্যাপারে তিনি যে বলেছেন, “তারা যদি নিজের 
পরিবার-পরিজন ও নিজের উপার্জিত মাল-সম্পদ ছেড়ে বের হয়ে যেতে বলে, তাহলেও তাদের 
অবাধ্যতা করবে না”, এটাও কেবল উত্তম ও অধিক শোভনীয় কাজের বর্ণনা । আর এর মর্ম 
হচ্ছে এই যে, সন্তানের উচিত, পিতা-মাতার যে কোন কঠিন নির্দেশ ও অপছন্দনীয় সিদ্ধান্তও 
মেনে নেওয়া । অন্যথায় আসল মাসআলা তো এই যে, পিতা-মাতার এ ধরনের কঠিন ও 
অযৌক্তিক দাবী পুরণ করা শরীঅতের দৃষ্টিতে ওয়াজিব নয় । হ্যা, কোন সন্তান যদি স্বেচ্ছায় ও 
খুশীমনে এমন করে, (আর এতে অন্য কারো হক নষ্ট না হয়,) তাহলে এটা উত্তম ও খুব ভাল 
কথা। 

নামায সম্পর্কে তিনি যে বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত এক ওয়াক্ত ফরয নামায ছেড়ে দিল, 
তার জন্য আল্লাহ্র কোন প্রতিশ্রুতি ও দায়িত্ব রইল না, এটা এসব হাদীসের একটি, যার 
ভিত্তিতে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ও অন্যান্য কতিপয় ইমাম নামায পরিত্যাগকারীকে হত্যা করার 
ফতওয়া দিয়েছেন। এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ)-এর মত হচ্ছে এই যে, ইসলামী 
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শাসন কর্তৃপক্ষ তাকে যে শাস্তি দেওয়া উপযোগী মনে করবে, সেই শাস্তিই প্রয়োগ করবে এবং 
তাকে বন্দী করে রাখবে । আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি ও দায়িত্ব উঠে যাওয়ার একটি পদ্ধতি এটাও হতে 
পারে। যা হোক, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইচ্ছাকৃত ফরয নামায পরিত্যাগ করার ইসলামে 
কোন অবকাশ নেই। আর এ গুনাহ্টি যদিও দিব্য কুফরী নয়, কিন্তু কুফরীর কাছাকাছি 
অবশ্যই। 

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ গুরুত্বপূর্ণ ওসিয়তবাণীর শেষাংশের সম্পর্ক হচ্ছে 
সন্তানদের দেখাশুনা, তাদের শাসন ও শিষ্টাচার শিক্ষাদানের সাথে । এ প্রসঙ্গে হুযূর সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ ওসিয়ত হচ্ছে এই যে, “তাদেরকে আল্লাহ্র ভয় দেখাও ।” 
অর্থাৎ, তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এই যে, নিজের পরিবার-পরিজনের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় জাগ্রত 
করতে থাক । আর এর জন্য যে চেষ্টা-তদ্বীর ও কৌশল অবলম্বন করতে হয়, সেটা যেন 
আমাদের ফরয দায়িত্ব এবং সে জন্য আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে আমাদের জবাবদিহি করতে 
হবে। 
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৯৮। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদিন মসজিদে নববীতে 
আসলেন । তিনি এসে দেখলেন যে, হযরত মো'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কবরের পাশে বসে কাদছেন। ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, 
আপনার এ কান্নার কারণ কি ? তিনি উত্তর দিলেন, আমাকে এ একটি কথা কাদাচ্ছে যা আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছিলাম । আমি তাকে বলতে শুনেছি 8 
সামান্য রিয়াও শিরকের অন্তর্ভুক্ত । আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কোন প্রিয়জনের সাথে শক্রতা 
পোষণ করে, সে যেন স্বয়ং আল্লাহ্‌কে যুদ্ধের আহ্বান জানায় । নিশ্চয়, আল্লাহ্‌ তা'আলা এসব 
পুণ্যবান খোদাভীরু বান্দাদের ভালবাসেন, যারা এমন পরিচয়বিমুখ যে, কোন মজলিসে তারা 
অনুপস্থিত থাকলে তাদেরকে খৌজা হয় না এবং উপস্থিত থাকলে কেউ তাদেরকে ডেকে কাছে 
টেনে নেয় না। তাদের অন্তর হচ্ছে হেদায়াতের উজ্জ্বল চেরাগ, তারা গভীর অন্ধকার থেকে 
বেরিয়ে আসে । __ইবনে মাজাহ 

ব্যাখ্যা ৪ হযরত মো“আয (রাঃ) যে হাদীসটির কথা স্মরণ করে কীদছিলেন, এর কয়েকটি 
অংশ রয়েছে। প্রথম বিষয়টি ছিল এই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 
সামান্য রিয়াও শিরকের অন্তর্ভুক্ত প্রকৃতপক্ষে শুধু এ কথাটিই আল্লাহ্‌র এসব বান্দাদেরকে 
৬-২ 
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কাদানোর জন্য যথেষ্ট, যাদের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় থাকে এবং যারা শিরকের জঘন্যতা ও অনিষ্ট 
সম্পর্কেও জ্ঞান রাখে । কেননা, সূক্ষ্ম ও গোপন ধরনের শিরক থেকে বেচে থাকা তাদের জন্যও 
খুবই কঠিন হয়ে থাকে, যারা এ থেকে বাচার চিন্তা এবং চেষ্টাও করে অনেক সময় এমন হয় 
যে, আল্লাহ্‌র কোন বান্দা নিজের আমলকে রিয়া থেকে মুক্ত রাখার পূর্ণ চেষ্টা করে; কিন্তু পরে 
সে অনুভব করে যে, রিয়ার কিছু সংমিশ্রণ রয়েই গিয়েছে। আল্লাহ্‌র যথার্থ পরিচয় লাভকারী 
বান্দাদের সাধারণ অবস্থা এই যে, তারা নেক আমল করে যায় এবং পরে এ কথা অনুভব করে 
কাদে যে, যে ধরনের এখলাছের সাথে আমলটি হওয়া উচিত ছিল, তা আমার ভাগ্যে জুটে 
নাই। হযরত মো'আয (রাঃ)-এর এ কান্নার মধ্যেও সম্ভবতঃ এ অনুভূতির দখল ছিল । 

হযরত মো'আয (রাঃ) বলেন, রিয়া সম্পর্কে এ সতর্ক উচ্চারণের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় যে বিষয়টি সম্পর্কে সতর্ক নির্দেশ দিয়েছিলেন সেটি হচ্ছে এই যে, 
আল্লাহ্‌র সাথে যে সব বান্দার বিশেষ সম্পর্ক থাকে, তাদের ব্যাপারে খুবই সাবধান থাকা চাই । 
যে কেউ আল্লাহ্‌র এ প্রিয়পাত্রদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, সে যেন সরাসরি আল্লাহ্‌কেই 
যুদ্ধের জন্য আহ্বান করে এবং আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও গযব নিয়ে খেলতে চায় । তারপর তিনি 
বললেন £ মনে রেখো! আল্লাহ্‌র এসব বান্দারা তার দরবারের প্রেমপাত্র, যারা পুণ্যবান ও তাক্‌- 
ওয়ার প্রতীক । কিন্তু আত্মপরিচিতি থেকে বেঁচে থাকার দরুন কেউ তাদের এ বৈশিষ্ট্যের কথা 
জানেই না। তারা এমন অপরিচিত ও অখ্যাত হয়ে থাকতে চায় যে, কোথাও অনুপস্থিত থাকলে 
কেউ তাদেরকে খুঁজতে যায় না, আর উপস্থিত থাকলে কেউ তাদেরকে ডেকে নেয় না। তাদের 
অন্তর কেবল আলোকময় নয়; বরং অন্যদেরকে আলো দানকারী প্রদীপের ন্যায়। তারা তাদের 
অন্তরের এ আলোর বরকতে ফেতনার কঠিন অন্ধকার থেকে নিজেদের দ্বীন ও ঈমানকে 
সংরক্ষিত রেখে বেরিয়ে যায় । 

হযরত মো'আয (রাঃ)-এর কান্নায় সম্ভবতঃ তার এ অনুভূতিরও দখল ছিল যে, আফসোস! 
আমরা তো এমন অপরিচিত ও অখ্যাত হয়ে থাকতে পারি নাই, আমাদের জীবন তো এমন 
দারিদ্রপূর্ণ ও অবহেলিত হয়ে কাটে নাই। এটাও সম্ভব যে, তিনি এ অনুভূতি নিয়ে কেদেছিলেন 
যে, হয়তো আল্লাহর এমন কোন অখ্যাত প্রিয়পাত্রের হক আমার দ্বারা বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে অথবা 
আমার পক্ষ থেকে সে কখনো কোন কষ্ট পেয়েছে। 
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৯৯ । হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম । (তারপর হযরত আবূ যর একটি 
দীর্ঘ হাদীসের উল্লেখ করলেন, যার অংশ বিশেষ ছিল এই 2) আমি আরয করলাম, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু উপদেশ দিন । তিনি বললেন £ আমি তোমাকে তাক্ওয়া অবলম্বনের 
উপদেশ দিচ্ছি। কেননা, এ তাক্ওয়া তোমার সকল কাজকে সুশোভিত করে দেবে । আবু যর 
বলেন, আমি পুনরায় আরয করলাম, আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন $ তুমি 
কুরআন শরীফের তেলাওয়াত এবং আল্লাহ্‌র যিকিরকে অবশ্য করণীয় বানিয়ে নাও। কেননা, এ 
তেলাওয়াত ও যিকির আসমানে তোমার আলোচনার ওসীলা হবে এবং দুনিয়াতেও তোমার নূর 
লাভের কারণ হবে । আমি আবার আরয করলাম, আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি 
বললেন ঃ দীর্ঘ নীরবতার অভ্যাস গড়ে তোল । কেননা, এটা শয়তানকে প্রতিরোধ করবে ও 
তোমার দ্বীনের ব্যাপারে সহায়ক হবে । আমি আবার আরয করলাম, আমাকে আরো কিছু 
উপদেশ দিন । তিনি বললেন £ অধিক হাসি থেকে বিরত থাক । কেননা, এ অভ্যাস অন্তরকে 
মুর্দা বানিয়ে দেয় এবং চেহারার নূর বিনষ্ট করে ফেলে । আমি আবার আরয করলাম, আমাকে 
আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ৫ সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের কথা বল-যদিও মানুষের 
কাছে তা তিক্ত মনে হয়। আমি আবার আরয করলাম, আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন। 
তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্‌র বেলায় কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পর্ওয়া করবে না । আমি 
আবার আরয করলাম, আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ নিজের যেসব 
দোষের কথা জান, এটা যেন তোমাকে অন্যের দোষ চর্চা থেকে ফিরিয়ে রাখে । বায়হাকী 
ব্যাখ্যা ৪ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের অধিকাংশ সময়ের 
অভ্যাস অনুযায়ী সর্বপ্রথম হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ)কে তাক্ওয়া অবলম্বনের উপদেশ 
দিয়েছেন এবং বলেছেন $ তাক্ওয়া তোমার জীবনের সকল কর্মকান্ডকে সুন্দর ও সুশোভিত 
করে তুলবে । একথা স্পষ্ট যে, মানুষ যদি তাক্ওয়াকে নিজের অভ্যাস ও নীতি বানিয়ে নেয়, 
তাহলে তার সারাটা জীবন আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও দাসত্বের জীবন হয়ে যাবে এবং তার বহির্ভাগ ও 
অভ্যন্তর ভাগ সবকিছুই সুন্দর হয়ে যাবে । তারপর তিনি কুরআন তেলাওয়াত ও ঘিকিরের 
আধিক্যের উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন ৪ এর ফলে আসমানে অর্থাৎ উর্ধ্বজগতে 
ফেরেশতাদের সামনে তোমার আলোচনা হবে । এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কোন বান্দা 
যখন এ দুনিয়াতে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা ফেরেশতাদের সমাবেশে তার 
আলোচনা করেন। কুরআন পাকেও এরশাদ হয়েছে £ তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি 
তোমাদেরকে স্মরণ করব। কুরআন তেলাওয়াত ও ঘিকিরের আরেকটি লাভ ও বরকত তিনি এ 
বর্ণনা করেছেন যে, এর দ্বারা এ দুনিয়াতেই তুমি একটি নূর লাভ করতে পারবে । যিকির ও 
তেলাওয়াত দ্বারা আসলে তো নূর বান্দার অন্তরে সৃষ্টি হয়, কিন্তু এর কল্যাণকর প্রভাব বাইরেও 
অনুভূত হয়। 
তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ যর (রাঃ)কে খুব চুপ থাকার 
উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন ঃ এটা হচ্ছে এ অস্ত্র, যার দ্বারা শয়তানকে প্রতিহত করা যায় এবং 
দ্বীনের ক্ষেত্রে এর দ্বারা বিরাট সাহায্য লাভ করা যায়। এটা এক বাস্তব কথা, যা সবাই উপলব্ধি 
করতে পারে যে, শয়তান মানুষের দ্বীনকে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এ মুখ ও 
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জিহ্বার পথ দিয়েই । মিথ্যা, পরনিন্দা, অপবাদ, গালি-গালাজ, চোগলখোরী ইত্যাদিই এমন 
গুনাহ্‌, যেগুলোতে মানুষ সবচেয়ে বেশী লিপ্ত থাকে। এ জন্যই এক হাদীসে বলা হয়েছে ৪ 
মানুষকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে তাদের মুখের কর্তিত ফসল (অর্থাৎ, লাগামহীন 
কথা-বার্তা ।) তাই বিষয়টি স্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি অধিক নীরব থাকার ও কম কথা বলার অভ্যাস 
গড়ে তুলবে, সে নিজেকে এবং নিজের দ্বীনকে শয়তানের আক্রমণ থেকে বেশী রক্ষা করতে 
পারবে। | 

তবে এখানে মনে রাখতে হবে যে, বেশী নীরব থাকার মর্ম এই যে, যে কথা বলার কোন 
প্রয়োজন না হয় এবং যে কথায় আখেরাতে কোন পুণ্য লাভের আশা নেই, এমন কথা থেকে 
মুখ বন্ধ রাখবে । এ অর্থ নয় যে, ভাল কথাও বলা যাবে না। কিতাবুল ঈমানে এ হাদীস আগেই 
উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ এবং আখেরাতের উপর ঈমান রাখে, সে যেন ভাল 
কথা বলে, অন্যথায় চুপ থাকে । 

তারপর তিনি অধিক না হাসার উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন £ এর দ্বারা অন্তর মরে যায় 
এবং চেহারা আলোহীন হয়ে যায়। অন্তর মরে যাওয়ার মর্ম এই যে, এতে উদাসীনতা, 
অনুভূতিহীনতা এবং এক ধরনের অন্ধকার এসে যায় । আর এর প্রভাব বহির্ভাগে এই দেখা যায় 
যে, চেহারায় এ নূর আর থাকে না, যা জীবন্ত ও জাগ্রত অন্তরের অধিকারী মু'মিনদের চেহারায় 
পরিলক্ষিত হয়। 

এ কথোপকথনের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু যরকে 
সর্বশেষ যে উপদেশটি দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে এই যে, নিজের দোষ ও গুনাহ্‌ সম্পর্কে তুমি যা 
জান, এর চিন্তা তোমার এতটুকু হওয়া চাই যে, অন্যের দোষ ও গুনাহ দেখার এবং এর চর্চার 
কোন ফুরসতই তোমার না থাকে প্রকৃতপক্ষে যে বান্দা নিজের দোষ ও নিজের গুনাহর প্রতি 
লক্ষ্য রাখবে এবং একজন খাটি মুমিনের মত নিজের নফসের হিসাব গ্রহণ করবে, অন্যের 
দোষ ও অন্যায় তার চোখে ধরাই পড়বে না; বরং সে নিজেকেই সবচেয়ে বেশী দোষী ও 
অপরাধী মনে করবে । অন্যের দোষ তো তাদের চোখেই বেশী ধরা পড়ে, যারা নিজের ব্যাপারে 


চিন্তাশূন্য থাকে৷ 
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১০০। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বরাবর 
একটি পত্র লিখলেন এবং এতে অনুরোধ জানালেন যে, আমাকে একটি পত্রের মাধ্যমে কিছু 
উপদেশ দান করুন৷ তবে কথা যেন সংক্ষিপ্ত হয়। উত্তরে হযরত আয়েশা (রাঃ) লিখলেন ঃ 

আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ৪ যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট রাখতে চায়, 
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মানুষের ঝামেলা থেকে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে 
নারায করে মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ্‌ তাকে মানুষের হাতেই ছেড়ে দিবেন । ওয়াস্‌ 
সালাম । _তিরমিযী 

ব্যাখ্যা ৪ এ দুনিয়ার বসবাসকারী মানুষের বিশেষ করে ব্যাপক সম্পর্ক ও ব্যাপক দায়িত্ব 
পালনকারী মানুষের জীবনে অনেক সময় এমন অবস্থা আসে যে, সে যদি তখন এমন নীতি 
গ্রহণ করে, যার দ্বারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের আশা করা যায়, তখন এমন অনেক মানুষ তার 
প্রতি বিরপভাব পোষণ করে, যাদের সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে এবং অনেক স্বার্থও সংশ্লিষ্ট 
রয়েছে এমতাবস্থায় সে যদি তাদের মন জুগিয়ে চলে, তাহলে আল্লাহ্‌ তা'আলা নারায হন। 
এমন ক্ষেত্রের করণীয় সম্পর্কে এ হাদীসে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, বান্দা যদি তখন 
আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তুষ্টির পথ ও নীতি অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বয়ং তার 
প্রয়োজন পূরণ ও সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং সে মানুষের কাছ থেকে যেসব 
স্বার্থোদ্ধারের আশা পোষণ করে, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে সেগুলো এমনিতেই লাভ হতে থাকবে । 
পক্ষান্তরে সে যদি আল্লাহ্‌র সত্তুষ্টির চিন্তা ও অনুসন্ধান বাদ দিয়ে মানুষকে খুশী রাখতে চায় 
এবং তাদের মর্জিমত চলে, তাহলে আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে নিজের অনুগ্রহ ও সাহায্য থেকে 
বঞ্চিত করে দেবেন এবং তাকে এ বান্দাদের হাতেই ছেড়ে দেবেন, যারা নিজেরাও এ বান্দার 
মতই পরমুখাপেক্ষী ও অসহায় । 

সারকথা এই যে, বান্দা যদি চায় যে, আল্লাহ্‌ সরাসরি তার সকল প্রয়োজন পূরণ ও সমস্যার 
সমাধান করে দেন, তাহলে তার জন্য উচিত, সে যেন প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্‌র এবং কেবল 
আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনাকেই নিজের উদ্দেশ্য ও জীবনের মূলনীতি বানিয়ে নেয়। এ ক্ষেত্রে তার 
অন্তরের ধ্বনি যেন এই হয় £ আল্লাহ্‌র কাছেই আমার সকল প্রয়োজন, মানুষের কাছে আমার 
কোন প্রয়োজন নেই । এ উপদেশটি যদিও শব্দের খুবই সংক্ষিপ্ত; কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যাবে, 
মর্ম ও উদ্দেশ্যের বিবেচনায় এটা পূর্ণ একটি বইয়ের সমান । 
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কিতাবুল আখলাক 


ইসলাম ধর্মে আখলাক ও নৈতিকতার স্থান 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের শিক্ষা ও আদর্শে ঈমানের পর যেসব 
বিষয়ের উপর সবিশেষ জোর দিয়েছেন এবং মানুষের সাফল্য ও সৌভাগ্যকে যেগুলোর উপর 
নির্ভরশীল বলে উল্লেখ করেছেন, এগুলোর মধ্যে একটি বিষয় এও যে, মানুষ যেন উন্নত চরিত্র 
অবলম্বন করে এবং মন্দ চরিত্র থেকে নিজেকে হেফাযত করে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে এ পৃথিবীতে নবী হিসাবে প্রেরণ করার যে সকল উদ্দেশ্যের কথা কুরআন মজীদে 
উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলোর মধ্যে একটি উদ্দেশ্য এও বলা হয়েছে যে, তিনি মানুষের 
পরিশুদ্ধির কাজ করবেন । আর এ পরিশুদ্ধির মধ্যে চরিত্র সংশোধনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। 

হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত 
হয়েছে যে, আমি চরিত্র সংশোধনের জন্য প্রেরিত হয়েছি। অর্থাৎ, চরিত্র সংশোধনের কাজটি 
আমার প্রেরিত হওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য ও আমার কর্মসূচীর বিশেষ অংশ । আর এটাই হওয়া 
উচিত ছিল ! কেননা, মানুষের জীবন ও এর ফলাফল লাভে চরিত্র ও নৈতিকতার বিরাট গুরুত্ব 
রয়েছে মানুষের চরিত্র যদি সুন্দর হয়, তাহলে তার নিজের জীবনও আন্তরিক প্রশান্তি ও 
আনন্দের সাথে কেটে যাবে এবং অন্যদের জন্যও তার জীবন রহমত ও স্বস্তির কারণ হবে। 
পক্ষান্তরে কোন মানুষের চরিত্র যদি মন্দ হয়, তাহলে সে নিজেও জীবনের স্বাদ ও আনন্দ থেকে 
বঞ্চিত থাকবে, আর যাদের সাথে তার সংশ্লিষ্টতা ও সম্পর্ক থাকবে, তাদের জীবনও বিশ্বাদ ও 
তিক্ত হয়ে যাবে । এগুলো তো হল সঙ্চরিত্রতা ও দুশ্চরিত্রতার নগদ ও পার্থিব ফলাফল, যা 
আমরা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছি। কিন্তু মরণের পর যে জীবন আসবে, সে জীবনে এ দু'টির 
ফলাফল এর চেয়ে অনেক গুণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ধরা পড়বে । আখেরাতের জীবনে উত্তম চরিত্রের 
ফল হবে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামীনের সন্তোষ ও জান্নাত, আর মন্দ চরিত্রের ফল হবে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার ক্রোধ ও জাহান্নামের আগুন । আল্লাহ আমাদেরকে হেফাযত করুন । 

চরিত্র সংশোধন সম্পর্কীয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেসব বাণী হাদীসের 
কিতাবসমূহে সংরক্ষিত রয়েছে, সেগুলো দুই প্রকার £ (১) এসব হাদীস, যেগুলোতে তিনি 
মৌলিকভাবে সচ্চরিত্রতার উপর জোর দিয়েছেন এবং এর গুরুত্ব, মর্যাদা ও এর অসাধারণ 
পরকালীন সওয়াবের কথা ঘোষণা করেছেন । (২) এঁসব হাদীস, যেগুলোতে তিনি বিশেষ 
বিশেষ উত্তম চরিত্র অবলম্বন করার অথবা অনুরূপভাবে বিশেষ বিশেষ মন্দ চরিত্র থেকে বেঁচে 
থাকার তাকীদ করেছেন । প্রথমে আমরা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম প্রকারের 
কিছু বাণী এখানে লিপিবদ্ধ করব। 
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মা'আরিফুল হাদীস ৮৫ 
উত্তম চরিত্রের ফযীলত ও গুরুত্ব | 
ls babs ct he dL IGT pat tad sists (5) 
(৮ is adil) * ESE Ss 
১০১ । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে “আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ৪ তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল মানুষ তারাই, যারা চরিত্রের দিক দিয়ে 
ভাল । __বুখারী, মুসলিম 
CLs sail 18117 de dle do JG ৩০১০ (5) 
(৮৯)19 4915921515১) * 18১: 


১০২। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন $ ঈমানদারদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী তারা, যারা চরিত্রের দিক দিয়ে বেশী 
ভাল । __আবু দাউদ, দারেমী 





ব্যাখ্যা 8 কথাটির মর্ম এই যে, ঈমান ও সচ্চরিত্রতার মধ্যে এমন সম্পর্ক যে, যার ঈমান 
পরিপূর্ণ হবে, তার চরিত্রও অনিবার্ধরূপে সুন্দর হবে । অনুরূপভাবে যার চরিত্র ভাল হবে, তার 
ঈমানও পূর্ণাঙ্গ হবে । তবে মনে রাখতে হবে যে, ঈমান ছাড়া আখলাক ও সঙ্চরিত্রতার; বরং 
কোন নেক আমলের এমনকি এবাদতের কোন মূল্য নেই। প্রত্যেক আমল ও পুণ্য কাজের 
জন্য ঈমান হচ্ছে আত্মা ও প্রাণ স্বরূপ । তাই কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের 
প্রতি ঈমান ছাড়া আখলাক ও সচ্চরিত্রতা দেখা যায়, তাহলে এটা প্রকৃত সচ্চরিত্রতা নয়; বরং 
আখলাক ও সচ্চরিত্রতার আকৃতি মাত্র । তাই আল্লাহ্‌র নিকট এর কোন মূল্য নেই । 


০1১০ ৪ ০5৬: ০০৭৪ এ STIG pls ole dt ho এসি ১১5 ell ০1 ০০ (১.৭) 


১০৩ । হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ কেয়ামতের দিন মু'মিনের আমলের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী যে জিনিসটি রাখা হবে, 
সেটা হচ্ছে তার উত্তম চরিত্র । __আবু দাউদ, তিরমিযী 


SEI JG ১05) ০৮০1 CA LC dl Jy & BIG IG ২:৮০ ১০০৯০ ১০ (\-) 
(45585515585 555554115958518558 84015) ০1 


১০৪ । মুযাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, কিছু সংখ্যক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে সর্বোত্তম জিনিস কোন্টি ? তিনি 
উত্তর দিলেন ৪ উত্তম চরিত্র । -_বায়হাকী, শরহুসসুন্নাহ 
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৮৬ মা'আরিফুল হাদীস 
ব্যাখ্যা £ এসব হাদীস দ্বারা এ ফলাফল বের করা ঠিক হবে না যে, উত্তম চরিত্রের মর্তবা 
ঈমান অথবা ইসলামের আরকানেরও উর্ধ্বে । সাহাবায়ে কেরাম__ যাদেরকে উদ্দেশ্য করে এ 
কথা বলা হয়েছিল, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা এ 
ব্যাপারে ভালভাবেই অবগত ছিলেন যে, দ্বীনের বিভাগসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্তবা হচ্ছে ঈমান 
ও তওহীদের, তারপর আরকানে ইসলামের মর্যাদা এবং এরপরে ইসলামী জিন্দেগীর যে বিভিন্ন 
ংশ থাকে, এগুলোর মধ্যে বিভিন্ন দিক দিয়ে একটির আরেকটির উপর প্রাধান্য ও বৈশিষ্ট্য 
রয়েছে। আর নিঃসন্দেহে আখলাক ও সচ্চরিত্রতার স্তর খুবই উর্ধ্বে এবং মানুষের সৌভাগ্য ও 
সাফল্য লাভে এবং আল্লাহ্‌র দরবারে তাদের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রিয়পাত্র হওয়ার ক্ষেত্রে সুন্দর 
চরিত্রের অবশ্যই বিরাট দখল রয়েছে। 


4১50080101৮ ৮546 di ৮৭০৭৮০০৮৮০৪ Lite Se (No) 
(১01১2 515১) + 01757354756 2৯০০ HE ny 
১০৫ । হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি £ ঈমানদার ব্যক্তি নিজের সুন্দর চরিত্র দ্বারা এসব 
মানুষের মর্তবা লাভ করে নেয়, যারা রাতভর নফল নামায আদায় করে এবং দিনে সর্বদা রোযা 
রাখে! __আবূ দাউদ 
ব্যাখ্যা £ হাদীসটির মর্ম এই যে, যে বান্দার অবস্থা এই যে, সে আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মের 
দিক দিয়ে সত্যিকার মু'মিন এবং এর সাথে চরিত্র মাধুর্যও তার মধ্যে বিদ্যমান । এমন ব্যক্তি 
যদি রাতে বেশী নফল নামায না পড়ে এবং বেশী করে নফল রোযা নাও রাখে, তবুও সে রাত্রি 


জাগরণ করে নফল আদায়কারী ও বেশী বেশী নফল রোযা পালনকারীদের মর্যাদা লাভ করে 
নেবে। 


EE a 0246 80 4০ ব। 1১5 ০3০০১1১9805 ১৮৮৬০ (৯০৭) 
(০০153) * ০০4 481১ ১০০৮ ১০০1৬ ৩। LA এ 43 
১০৬। হযরত মো'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সর্বশেষ যে ওসিয়তটি করেছিলেন__ যখন আমি আমার 


পা নিজ সওয়ারীর রেকাবে রেখেছিলাম-__- সেটা ছিল এই যে, তিনি বলেছিলেন £ হে মো'আয! 
- মানুষের জন্য তোমার চরিত্র ও আচার-আচরণকে সুন্দর করে নাও । _ মুয়াত্তা মালেক 


ব্যাখ্যা 8 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পবিত্র জীবনের শেষ দিকে 
হযরত মো'আযকে ইয়ামনের প্রাদেশিক গভর্নর করে প্রেরণ করেছিলেন । মদীনা শরীফ থেকে 
তাকে বিদায় দেওয়ার সময় তিনি খুবই গুরুত্ব সহকারে তাকে অনেকগুলো উপদেশ 
দিয়েছিলেন যা হাদীসের কিতাবে বিভিন্ন অধ্যায়ে স্বয়ং হযরত মো'আয (রাঃ) থেকে বর্ণিত 
রয়েছে। এ হাদীসের এ ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করে তিনি বলেছেন যে, আমি যখন রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে সওয়ারীতে আরোহণ করতে লাগলাম এবং এর 
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মা'আরিফুল হাদীস ৮৭ 


রেকাব বা পাদানীতে নিজের পদদ্বয় রাখলাম, তখন তিনি শেষ উপদেশ আমাকে এই 
দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ্‌র বান্দাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে । 

মনে রাখা দরকার যে, উত্তম আচরণ ও সুন্দর চরিত্রের দাবী এটা নয় যে, যেসব পেশাদার 
অপরাধী ও উৎপীড়ক বদমায়েশ কঠিন শান্তির যোগ্য এবং কঠোর শাস্তি ছাড়া তাদের দমন ও 
চিকিৎসা সম্ভব নয়__ তাদের সাথেও নম্র ও ভদ্র আচরণ করতে হবে । কেননা, এটা নিজের 
দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও অন্যায় প্রতিরোধে চরম দুর্বলতা হিসাবে গণ্য হবে ৷ বস্তুতঃ ন্যায়- 
ইনসাফ এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা রেখার প্রতি লক্ষ্য রেখে অপরাধীদের প্রতি শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা গ্রহণ করা কোন নৈতিক বিধানেই সুন্দর নৈতিকতার পরিপন্থী নয় । 

ফায়েদা £ এ হাদীসটি আগেও অতিক্রান্ত হয়েছে যে, হযরত মো'আযকে বিদায় দেওয়ার 
সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ কথাও বলেছিলেন যে, হয়তো এরপর 
আর আমার সাথে তোমার সাক্ষাত হবে না ; তুমি তখন আমার স্থলে আমার মসজিদ এবং 
আমার কবরকেই পাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ অভ্যাস যেহেতু 
এমন কথা বলার ছিল না, তাই হযরত মো'আয এটাই বুঝে নিলেন যে, তিনি নিজের ওফাতের 
দিকে ইঙ্গিত করছেন এবং হয়তো এ জীবনে আর তার সাক্ষাত নছীব হবে না। তাই তিনি এ 
কথা শুনে কেদে ফেললেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সান্তনা দিয়ে 
বললেন ঃ আল্লাহ্‌র মুত্তাকী বান্দারা আমার একান্ত সান্নিধ্যে থাকবে___ তারা যেই হোক এবং 
যেখানেরই হোক। বাস্তবেও তাই হয়েছিল যে, হযরত মো'আযের ইয়ামন থেকে প্রত্যাবর্তন 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আর হয়নি। আর তিনি যখন ফিরে আসলেন, 
তখন কবর মুবারকই দেখতে পেলেন। 
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১০৭। ইমাম মালেক (রহঃ) থেকে বর্ণিত, আমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের এ হাদীস পৌঁছেছে যে, তিনি বলেছেন £ আমাকে এজন্য প্রেরণ করা হয়েছে যে, 
আমি যেন উন্নত নৈতিকতার পূর্ণতা দান করি । __ মুয়াত্তা মালেক 

মুসনাদে আহমাদে হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর সূত্র উল্লেখ করে বর্ণিত 
হয়েছে। 


ব্যাখ্যা ৪ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, চরিত্রের সংশোধন এবং উন্নত নৈতিকতার পূর্ণতা 
দান হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়াতে আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য। ইতঃপূর্বেও 
বলা হয়েছে যে, কুরআন করীমে যে তাযকিয়া ও পরিশুদ্ধিকে তার অন্যতম দায়িত্ব বলে উল্লেখ 
করা হয়েছে, চরিত্র সংশোধন এর একটা বিশেষ অংশ । 
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১০৮ । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ তোমাদের মধ্য থেকে আমার নিকট অধিকতর প্রিয় তারা, যাদের 
আখলাক ও চরিত্র বেশী সুন্দর । বুখারী 

ব্যাখ্যা ৪ হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে-__ যা ইমাম তিরমিযী বর্ণনা 
করেছেন বলা হয়েছে £ তোমাদের মধ্য থেকে আমার নিকট অধিকতর প্রিয় ও কেয়ামতের 
দিন আমার অধিক সান্নিধ্য লাভকারী লোক তারাই হবে, যাদের আখলাক-চরিত্র তোমাদের 
মধ্যে সবচেয়ে ভাল । এতে বুঝা গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়পাত্র 
হওয়ার ক্ষেত্রে এবং কেয়ামতের দিন তার নৈকট্য লাভে সুন্দর চরিত্রের বিরাট দখল ও ভূমিকা 
রয়েছে। 

সুন্দর চরিত্র কামনায় এবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি দো'আও 
পাঠ করে নিন এবং নিজের জন্যও আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে এ দো'আ করে নিন। 
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১০৯। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
নিজের দো'আয় নিবেদন করতেন ৪ হে আল্লাহ্‌! তুমি অনুগ্রহ করে আমার দেহের আকৃতিকে 
সুন্দর বানিয়েছ, এভাবে আমার আখলাক চরিত্রকেও সুন্দর করে দাও । _-মুসনাদে আহমাদ 

ফায়দা $ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সুন্দর চরিত্র কামনার দো'আ 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন শব্দমালায় বর্ণিত হয়েছে৷ ইন্শাআল্লাহ্‌ “দো'আ অধ্যায়ে এসব দোআ 
উল্লেখ করা হবে । এখানে এগুলোর মধ্য থেকে. কেবল একটি দো'আ পাঠ করে নিন। 

মুসলিম শরীফে হযরত আলী (রাঃ) হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
তাহাজ্জুদ নামাযের কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। সেই বর্ণনায় দেখা যায় যে, 
তিনি নামাযের মধ্যে নিজের জন্য যেসব দো'আ আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে করতেন, এর মধ্যে 
একটি দো'আ এও ছিল £ হে আল্লাহ্‌! তুমি আমাকে সুন্দর থেকে সুন্দরতম আখলাকের পথ 
দেখাও । তুমি ছাড়া কেউ সুন্দরতম আখলাকের পথ দেখাতে পারে না। তুমি আমা হতে মন্দ 
আখলাক সরিয়ে রাখ। তুমি ছাড়া কেউ মন্দ আখলাককে আমা থেকে সরিয়ে রাখতে পারবে 
না। 

এ হাদীসগুলো সুন্দর আখলাক ও সুন্দর চরিত্রের ফযীলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে ছিল। এবার 
সামনে বিভিন্ন শিরোনামের অধীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব বাণী 
লিপিবদ্ধ করা হবে, যেগুলোর মধ্যে তিনি বিশেষ বিশেষ সুন্দর চরিত্র ও সদগুণের প্রতি উৎসাহ 
প্রদান করেছেন অথবা মন্দ চরিত্র ও মন্দ স্বভাব থেকে বেঁচে থাকার জোর নির্দেশ দিয়েছেন । 





০৪০৪৩) 


www.eelm.weebly.com 


সুন্দর চরিত্র ও মন্দ স্বভাব 

দয়ার্দতা ও নির্দয়তা 

রহমত ও দয়া প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ তা'আলার একটি বিশেষ গুণ এবং রহমান ও রহীম তার 
বিশেষ নাম | কোন মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌ তা'আলার এ গুণের যতটুকু ছায়া ও প্রতিবিশ্ব থাকবে, 
সে ততটুকুই ভাগ্যবান ও আল্লাহ্‌র রহমতের অধিকারী হবে। আর যে যতটুকু নির্দয় হবে, সে 
আল্লাহ্‌র রহমত ও দয়া থেকে ততটুকুই বঞ্চিত থাকবে । 
অন্যের প্রতি যারা দয়াশীল তারাই 
আল্লাহ্র দয়া লাভের উপযুক্ত 
4১০ 28 05 kr Le 40 0550005 di ০:০১১০০৯১০(১০) 
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১১০ । হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ আল্লাহ্‌ এসব মানুষের উপর বিশেষ দয়া করেন না, যারা মানুষের উপর 
দয়া করে না। __বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা 8 এ হাদীসে “মানুষ” শব্দটি ব্যাপক অর্থ প্রকাশক, যার মধ্যে মু'মিন, কাফের, 
মুত্তাকী ও পাপাচারী সবাই অন্তর্ভুক্ত । আর নিঃসন্দেহে দয়া লাভ সবারই অধিকার । তবে কাফের 
ও পাপাচারীর প্রতি সত্যিকার দয়ার্্রতার দাবী এই হওয়া চাই যে, তার কুফর ও পাপাচারের 
পরিণতির ব্যথা আমাদের অন্তরে থাকতে হবে এবং আমরা তাকে এ মন্দ পরিণতি থেকে রক্ষা 
করার চেষ্টা করে যাব । এ ছাড়া সে যদি দুনিয়াবী অথবা দৈহিক কোন কষ্টে পড়ে গিয়ে থাকে, 
তাহলে তাকে এ কষ্ট থেকে উদ্ধার করার চিন্তা করাও অবশ্যই দয়ার্দতার দাবীর অন্তর্ভুক্ত ৷ 
আমাদেরকে এর নির্দেশও শরীঅতে দেওয়া হয়েছে। 





৮০ ১১০৯০ 0০5 ২5 | le di 0১০০0৩3০১০০০ ১ dil ৬০৬০ (১১১) 
(৬১১ 3-১/০৪) + a এ ১০৯৯০৪৪১০১০ ১5৮ 

১১১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে “আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দয়াশীল মানুষের উপর মহান দয়াময় দয়া করে থাকেন । তোমরা 
পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি দয়া কর, আসমানের অধিপতি তোমাদের প্রতি 
দয়া করবেন। __আবু দাউদ, তিরমিযী 

ব্যাখ্যা ৪ হাদীসটির মর্ম এই যে, আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমত ও অনুগ্রহের অধিকারী কেবল 
এসব পুণ্যাত্মা বান্দারাই, যাদের অন্তরে অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি দয়া ও দরদ থাকে । 

এ হাদীসে ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী সকল সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করতে বলা হয়েছে। এর 
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মধ্যে সকল শ্রেণীর মানুষসহ পশুরাও অন্তর্ভুক্ত । সামনের হাদীসগুলোতে এ ব্যাপক অর্থের স্পষ্ট 
উল্লেখও করা হয়েছে । 
এক ব্যক্তি পিপাসিত কুকুরকে পানি পান করিয়ে ক্ষমা পেয়ে গেল 
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১১২। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ এক সময় এক ব্যক্তি পথ চলছিল । এমন সময় তার খুব পিপাসা লেগে গেল । এর 
মধ্যে সে একটি কূপের সন্ধান পেয়ে গেল এবং এতে নেমে সে পানি পান করে উপরে উঠে 
আসল । কৃপথেকে বেরিয়ে এসে সে দেখল যে, একটি কুকুর জিহবা বের করে প্রচন্ড পিপাসায় 
কাদা-মাটি খাচ্ছে। লোকটি তখন মনে মনে বলল, পিপাসার কারণে এ কুকুরটিরও তেমনই 
কষ্ট হচ্ছে, যেমন আমার হচ্ছিল। তাই সে কুকুরটির প্রতি দয়ার্দ হয়ে আবার কৃপের মধ্যে 
নেমে গেল এবং নিজের চামড়ার মোজায় পানি ভরে সেটা মুখে আগলে ধরে কূপ থেকে 
বেরিয়ে আসল । তারপর কুকুরটিকে এ পানি পান করাল ৷ ফলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তার এ 
দয়ার্দতার খুবই মূল্যায়ন করলেন এবং এ কর্মের প্রতিদানে তার ক্ষমার ফায়সালা করে দিলেন । 

এ ঘটনা শুনে কিছু সংখ্যক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পশুদের কষ্ট দূর 
করে দেওয়ার মধ্যেও আমাদের জন্য সওয়াব রয়েছে ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যা, প্রতিটি 
তাজা কলিজার (অনুভূতিশীল ঘাণের) অধিকারী প্রাণীর (কষ্ট দূর করে দেওয়ার) মধ্যে 
তোমাদের জন্য পুণ্য রয়েছে । __রুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা ৪ অনেক সময় একটি সাধারণ ও নগণ্য কাজও অন্তরের বিশেষ অবস্থা ও অবস্থা 
বিশেষের কারণে*আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে বিরাট গ্রহণযোগ্যতা ও কবুলিয়্যত লাভ করে নেয় 
এবং এ কর্ম সম্পাদনকারী এর বিনিময়ে ক্ষমা পেয়ে যায়। এ হাদীসে যে ঘটনার বিবরণ দেখা 
যায়, এটার ধরনও ঠিক এরূপ । আপনি একটু ভেবে দেখুন! এক ব্যক্তি গরমের মৌসুমে 
নিজের বাড়ীর দিকে যাচ্ছে, আর এর মধ্যে তার পিপাসা লেগে গেল । এরই মধ্যে সে একটি 
কূপ দেখতে পেল । কিন্তু সেখানে পানি উত্তোলনের কোন উপকরণ-রশি-বালতি ইত্যাদি কিছুই 
নেই। এ জন্য বাধ্য হয়ে লোকটি পানি পান করার জন্য নিজেই কুয়ায় নেমে পড়ল এবং 
সেখানেই পানি.পান করে উপরে উঠে আসল । এবার তার নজর পড়ল একটি কুকুরের প্রতি, 
যে প্রচণ্ড পিপাসার কারণে কাদামাটি চেটে খাচ্ছিল । এ অবস্থা দেখে এ লোকটির অন্তর ব্যথিত 
হল এবং তার মনে এ আগ্রহ জাগ্রত হল যে, আমি এটাকেও পানি পান করিয়ে ছাড়ব | এ সময় 
একদিকে তো তার অবস্থার দাবী এই ছিল যে, নিজের পথ ধরে কোনক্রমে দ্রুত বাড়ী ফিরে 
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গিয়ে আরাম করে নেয় । অপর দিকে তার দয়ার্দ অনুভূতির চাপ এই ছিল যে, আমার পথ চলা 
যতই কঠিন হোক এবং কৃপ থেকে পানি উঠাতে আমার যত কষ্টই হোক, আমি আল্লাহ্‌র এ 
সৃষ্টিকে পিপাসার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবই ৷ এ দু'টানা অবস্থার পর সে যখন নিজের আরামের 
দাবী উপেক্ষা করে দয়ার্দ অনুভূতির দাবী পূরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল এবং কুয়ায় নেমে চামড়ার 
মোজায় পানি ভরে এনে এ পিপাসিত কুকুরকে পান করাল, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলার রহমতের 
দরিয়ায় ঢেউ এসে গেল এবং এর উপরই তার ক্ষমার ফায়সালা হয়ে গেল। 

সারকথা, তার ক্ষমা প্রাপ্তির এ ফায়সালার সম্পর্ক কেবল কুকুরকে পানি পান করানোর 
সাথেই একথা মনে করা ঠিক হবে না; বরং যে বিশেষ অবস্থায় এবং যে অনুভূতি নিয়ে সে এ 
কাজটি করেছিল সেটা আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে খুবই পছন্দনীয় হয়ে গেল এবং এরই উপর এ 
বান্দার ক্ষমার ফায়সালা করে দেওয়া হল। 
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১১৩। আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে জা*ফর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম জনৈক আনসারী সাহাবীর এক বাগানে তশরীফ নিয়ে গেলেন । সেখানে একটি উট 
দেখা গেল। উটটি যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখল, তখন সে খুবই করুন 
সুরে কাদতে লাগল এবং তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল । তিনি তখন তার কাছে গেলেন 
এবং তার কানের উপর স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিলেন। উটটি এবার শান্ত হয়ে গেল। তারপর 
তিনি জিজ্ঞাসা করলেন £ এ উটটি কার ? এ উটের মালিক কে ? একথা শুনে এক আনসারী 
যুবক এগিয়ে আসল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উটটি আমার ৷ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তখন বললেন ৪ তুমি কি এ নির্বাক প্রাণীটির ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর না, যিনি 
তোমাকে এর মালিক বানিয়ে দিয়েছেন? সে আমার কাছে অভিযোগ করেছে যে, তুমি তাকে 
অনাহারে রাখ এবং অতিরিক্ত কাজ করিয়ে তাকে কষ্ট দিয়ে থাক __আবু দাউদ | 





ব্যাখ্যা £ হযরত সুলায়মান (আঃ) যেভাবে আল্লাহ্‌র হুকুমে মু'জেযা হিসাবে পাখীদের ভাষা 
বুঝে নিতেন__ যার উল্লেখ কুরআন মজীদেও করা হয়েছে ঃ (আমাকে পাশীদের ভাষা শিখানো 
হয়েছে।) তেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অলৌকিকভাবে পশুদের 
কথা-বার্তা বুঝে নিতে পারতেন । এ হাদীসে একটি উটের অভিযোগ বুঝে নেওয়ার এবং এর 
পরবর্তী হাদীসে একটি পাখীর অভিযোগ বুঝে নেওয়ার যে উল্লেখ রয়েছে, এটাও বাহ্যত এ 
ধরনেরই ঘটনা এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জেযা বিশেষ । 
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হাদীসটির বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, যার কাছে কোন পশু থাকে, তার দায়িত্ব 
হচ্ছে, সে যেন এর আহার ও পানীয়র ব্যাপারে উদাসীন হয়ে না থাকে এবং তার শক্তির বাইরে 
কোন কাজের বোঝাও তার উপর চাপিয়ে না দেয় । 

পৃথিবী “নির্দয়তা প্রতিরোধ”-এর দায়িত্ব বর্তমানে কিছুটা উপলব্ধি করছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চৌদ্দশ বছর পূর্বেই দুনিয়ার মানুষকে এ শিক্ষা দিয়েছিলেন । 
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১১৪ । হযরত আবুদ্লাহ ইবনে মাসউদের পুত্র আব্দুর রহমান তার পিতা থেকে বর্ণনা 
করেন যে, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম । এক 
সময় তিনি এন্তেঞ্জা করতে গেলেন। এর মধ্যে আমরা একটি ছোট লাল পাখী (সম্ভবতঃ 
নীলকণ্ঠ হবে ।) দেখলাম, যার সাথে তার দু'টি ছোট বাচ্চাও ছিল । আমরা এ বাচ্চা দু'টি ধরে 
ফেললাম । এমতাবস্থায় এ পাখিটি আসল এবং আমাদের মাথার উপর ঘুরতে লাগল । এরই 
মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে গেলেন! তিনি বললেন ঃ কে এ পাখীর 
বাচ্চাগুলো ধরে নিয়ে একে জ্বালাতন করছে ? এর বাচ্চাগুলো একে ফিরিয়ে দাও। 


আরেকবার তিনি পিপিলিকার একটি আবাস দেখলেন, যা আমরা আগুনে পুড়িয়ে 
দিয়েছিলাম । তিনি বললেন, কে এখানে আগুন দিয়েছে ? আমরা নিবেদন করলাম, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমরাই আগুন দিয়েছি। তিনি বললেন £ আগুনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য 
কারো পক্ষেই কোন প্রাণীকে আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া সমীচীন নয় । -_-আবু দাউদ 

ব্যাখ্যা £ঃ এ হাদীসগুলো দ্বারা জানা গেল যে, পশু-পাথী এমনকি পিপিলিকারও এ হক 
রয়েছে যে, অহেতুক এগুলোকে উৎপীড়ন করা যাবে না। 
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১১৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ এক নির্দয় মহিলা এ কারণে জাহান্নামে গেল যে, সে একটি বিড়ালকে 


বন্দী করে রেখেছিল (এবং ক্ষুধার্ত অবস্থায় তাকে মেরে ফেলেছিল ।) সে নিজেও তাকে কিছু 
খেতে দেয়নি এবং তাকে মুক্তও করে দেয়নি যে, সে পোকা-মাকড় খেয়ে জীবন রক্ষা করবে। 


_ বুখারী, মুসলিম 


www.eelm.weebly.com 








মা'আরিফুল হাদীস ৯৩ 
ব্যাখ্যা ৪ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হযরত জাবের (রাঃ)-এর এক রেওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় 
যে, এ নির্দয় মহিলাটি ছিল বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের । হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
মে'রাজ রজনীতে বা স্বপ্নে কিংবা জাগ্রত কাশফের মাধ্যমে তাকে জাহান্নামের আযাবে 
নিপতিত দেখেছিলেন । 
যা হোক, এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, পশু-প্রাণীদের সাথে নির্মম আচরণ আল্লাহ্‌ 
তা'আলাকে খুবই নারায করে দেয় এবং এ ধরনের কর্ম মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায় । 
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১১৬। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলতে শুনেছি ঃ দয়া-অনুখহের সদণ্ডণ কেবল হতভাগ্যদের অন্তর থেকেই ছিনিয়ে নেওয়া হয় । 
- মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী 

ব্যাখ্যা 8 কথাটির মর্ম এই যে, দয়া ও সহানুভূতির সদগুণ থেকে কারো অন্তর সম্পূর্ণ শূন্য 
থাকা এ কথার লক্ষণ যে, সে আল্লাহ্‌র কাছে খুবই হতভাগা । কেননা, কেবল হতভাগ্য ব্যক্তির 
অন্তরই দয়া ও অনুগ্রহ থেকে শূন্য হয়ে থাকে। 


IG bi ls এ dein এ SE li ৪1১০ (১১৯) 
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১১৭। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যাক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে নিজের পাষাণ হৃদয় সম্পর্কে অভিযোগ করল । তিনি বললেন ঃ ইয়াতীমের 
মাথায় (স্নেহের) হাত বুলাও, মিসকীনকে খাবার দাও। -_মুসনাদে আহমাদ 

ব্যাখ্যা ৪ অন্তরের কাঠিন্য ও নিষ্ঠুরতা একটি আত্মিক রোগ এবং মানুষের হতভাগা হওয়ার 
একটি বিশেষ লক্ষণ । এখানে প্রশ্নকারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 
নিজের আত্মার এ রোগের কথা উল্লেখ করে এর চিকিৎসা জানতে চেয়েছিলেন । এর উত্তরে 
তিনি দু'টি বিষয়ের পথ নির্দেশ দিলেন £ (১) ইয়াতীমের মাথায় স্নেহের হাত বুলাও (২) আর 
ক্ষুধার্ত ফকীর-মিসকীনকে আহার দিয়ে যাও। 

রাসুপুললাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণিত এ চিকিৎসাটি মনোবিজ্ঞানের এক বিশেষ 
ভিত্তি ও মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত; বরং বলা উচিত যে, এ হাদীস দ্বারা এ মূলনীতির সমর্থন ও 
‘পোষকতা পাওয়া যায়। এ মূলনীতিটি হচ্ছে এই যে, যদি কোন ব্যক্তির মনে অথবা অন্তরে 
কোন বিশেষ অবস্থা ও ভাব না থাকে এবং সে এটা সৃষ্টি করতে চায়, তাহলে এর একটি 
কৌশল এও যে, সে এ অবস্থার প্রভাব ও এর উপাদানগুলো অবলম্বন করে নেবে । এভাবে 
ইব্শাআল্লাহ্‌ কিছু দিনের মধ্যে তার অন্তরে এ বিশেষ অবস্থা ও ভাব জন্ম নিয়ে নেবে। অন্তরে 
আল্লাহর ভালবাসা সৃষ্টি করার জন্য অধিক পরিমাণে যিকির করার যে পদ্ধতি সুফিয়ায়ে 
কেরামের মধ্যে প্রচলিত, এর ভিত্তিও এ মূলনীতির উপরই । 


www.eelm.weebly.com 


৯৪ মা“আরিফুল হাদীস 

যাহোক, ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলানো এবং মিসকীনকে আহার দান প্রকৃতপক্ষে 
দয়ার্রচিত্ততার প্রভাব বিশেষ । কিন্তু কারো অন্তর যদি এ আবেগ ও অনুভূতি থেকে শূন্য থাকে, 
আর সে এ কাজ লৌকিকতা রক্ষার জন্যও করে যায়, তাহলে ইন্শাআল্লাহ্‌ ধীরে ধীরে তার 
অন্তরেও দয়ার ভাব সৃষ্টি হয়ে যাবে। 

বদান্যতা ও কৃপণতা 

বদান্যতা অর্থাৎ নিজের উপার্জিত সম্পদ অন্যের জন্য ব্যয় করা এবং অন্যদের কাজ উদ্ধার 
করে দেওয়া এটাও দয়া-অনুগহেরই একটি শাখা । অনুরূপভাবে কৃপণতা ও চরম ব্যয়কুষ্ঠ হওয়া 
অর্থাৎ, অন্যের প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় না করা ও অন্যের কাজে না আসা নির্দয়তা এবং নিষ্টুরতারই 
একটি বিশেষ লক্ষণ । এ দু'টি বিষয়ের ব্যাপারেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
বাণী শুনুন ৪ 
২১৪ | ১৩৪ ০2০৭ 25 dk dt Ls dT JUG ০৩০ (NA) 
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১১৮ । হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ঃ দানশীল বান্দা আল্লাহর নিকটবর্তী । (অর্থাৎ, সে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে ধন্য ।) 
মানুষেরও নিকটবর্তী (অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র বান্দারা তার এ বদান্যতার গুণের কারণে তার সাথে 
সম্পর্ক ও ভালবাসা রাখে এবং তার পাশে থাকে 1) সে জান্নাতের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম 
থেকে দূরে । আর কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্‌ থেকে দূরে । (অর্থাৎ, আল্লাহ্র নৈকট্যের নেয়ামত 
থেকে বঞ্চিত ।) আল্লাহ্‌র বান্দাদের থেকেও দূরে । (কেননা, তার কৃপণতার কারণে মানুষ তার 
থেকে দূরে এবং সম্পর্কহীন হয়ে থাকে ।) সে জান্নাত থেকেও দূরে এবং জাহান্নামের 


নিকটবর্তী । নিশ্চয়, একজন এলেমহীন দানশীল ব্যক্তি একজন কৃপণ আবেদের চেয়ে আল্লাহ্‌র 
নিকট অধিক প্রিয় । তিরমিযী 
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১১৯। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন $ মহান আল্লাহ্‌ বলেন ৪ হে বান্দা! তুমি অন্যের উপর খরচ কর, আমি তোমার উপর 
খরচ করে যাব । -_বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার এটা ররর যে, যেসব 
বান্দা নিজেদের উপার্জিত ধন-সম্পদ অন্য অভাবীদের জন্য খরচ করে যাবে, আল্লাহ্‌ তা'আলা 
নিজের ভান্ডার থেকে তাদেরকে অব্যাহতভাবে দিয়ে যাবেন এবং অভাব-অনটনের কষ্ট থেকে 
তাদেরকে সর্বদা রক্ষা করা হবে। 


www.eelm.weebly.com 
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১২০ । হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এমন কখনো হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোন জিনিস চাওয়া হয়েছে আর তিনি তখন “না” বলেছেন। 
-_বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা ৪ অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদান্যতার এ অবস্থা ছিল যে, 
তিনি কখনো কোন সাহায্যপ্রার্থীকে “না” বলে ফেরত দেননি; বরং তিনি প্রত্যেক 
সাহায্যপ্রার্থীকেই যথাসাধ্য দান করেছেন। কখনো কখনো এমনও হয়েছে যে, নিজের কাছে না 
থাকলে তিনি খণ করে হলেও দিয়েছেন। 
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১২১। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ৪ আমার কাছে যদি উহুদ পাহাড়ের সমান সোনাও থাকে, তাহলে আমার আনন্দ 
এতেই হবে যে, আমার উপর দিয়ে তিনটি রাত এমন অতিক্রান্ত না হোক যে, এর কিছু অংশ 
আমার কাছে থেকে যায় । তবে কোন খণ আদায়ের জন্য যদি এখান থেকে কিছু রেখে দেই। 
__ বুখারী, মুসলিম 
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১২২। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ কৃপণতা এবং ঈমান কোন বান্দার অন্তরে এক সাথে থাকতে পারে না। __ন্নাসায়ী 


ব্যাখ্যা ৪ হাদীসটির মর্ম এই যে, সত্যিকার ঈমান ও কৃপণতার অভ্যাসের মধ্যে এমন 
বৈপরিত্ব রয়েছে যে, যে অন্তরে প্রকৃত ঈমান লাভ হবে, সেখানে কৃপণতা আসতে পারবে না। 
আর যার মধ্যে কৃপণতা দেখা যাবে, সেখানে মনে করতে হবে যে, এ অন্তরে ঈমানের নূর 
নেই। একটু চিন্তা করলে সবাই বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার পবিত্র সত্তা ও গুণাবলীর 
উপর পূর্ণ ঈমান ও আস্থা থাকার পর কারো অন্তরে কৃপণতার মত কোন কুস্বভাবের স্থান হতে 
পারে না। 
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১২৩। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ঃ প্রতারণাকারী, কৃপণ ও উপকার করে খৌটা দানকারী জান্নাতে যেতে পারবে না। 
_ তিরমিযী 

ব্যাখ্যা £ মর্ম এই যে, এ তিনটি মন্দ স্বভাব (প্রতারণা, কৃপণতা ও অনুগ্রহ করে তা প্রকাশ 
করা) এসব আশংকাজনক ও ধ্বংসাত্মক অভ্যাসসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো জান্নাতের পথে বাধা 
ও অন্তরায় হয়ে দাড়াবে । এ জন্য যেসব বান্দা জান্নাত লাভে আগ্রহী ও জাহান্নাম থেকে ভীত, 
তাদের উচিত, নিজেদেরকে এসব মন্দ স্বভাব থেকে দুরে রাখা । 
প্রতিশোধ না নেওয়া ও ক্ষমা করে দেওয়া 

দয়া্্রচিত্ততার মূল থেকে যে সকল শাখা-প্রশাখা বের হয়, এগুলোর মধ্যে একটি শাখা এও 
যে, অপরাধী ও অন্যায়কারীকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং তার নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ 
করা হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের উন্মতকে এ বিষয়ের প্রতি 
বিশেষভাবে উৎসাহিত করতেন। কয়েক পৃষ্ঠা পূর্বে “কিতাবুর রিকাক”-এর শেষ দিকে হযরত 
আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনায় এ হাদীস লিখে আসা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ আমাকে আমার প্রতিপালক নয়টি বিষয়ের বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। 
এগুলোর মধ্যে তিনি একটি বিষয় এই উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্‌ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, 
কেউ আমার প্রতি অন্যায় আচরণ করলে আমি যেন তাকে ক্ষমা করে দেই । এ ধারার দু'একটি 
হাদীস এখানেও পাঠ করে নিন। | 
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১২৪ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে 
গালি দিল ৷ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানেই বসা ছিলেন এবং (তিনি এ 
ব্যক্তির অব্যাহত গালিদান এবং আবূ বকরের ধৈর্য ধারণ ও নীরবতায়) আশ্চর্যাৰিত হচ্ছিলেন 
এবং মুচকি হাসছিলেন। তারপর সে যখন গালি দিতে গিয়ে সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন আবু 
বকরও তার কিছু কথার প্রতিউত্তর দিলেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন 
কিছুটা অসস্তুষ্টি,নিয়ে সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন আবূ বকর তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে ছুটলেন এবং নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি হল যে, এ 
লোকটি আমাকে গালি দিয়ে যাচ্ছিল আর আপনি সেখানে বসা ছিলেন। তারপর আমি যখন তার 
কথার প্রতিউত্তর দিলাম, তখন আপনি অসন্তুষ্ট হয়ে চলে আসলেন ? তিনি তখন বললেন $ 
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মা'আরিফুল হাদীস ৯৭ 
যতক্ষণ তুমি নিশ্চুপ ছিলে, ততক্ষণ একজন ফেরেশতা তোমার পক্ষ হতে উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল 
এবং তার কথার প্রতিবাদ করছিল । তারপর তুমি নিজে যখন উত্তর দিতে শুরু করলে, তখন 
(এ ফেরেশতা চলে গেল এবং) শয়তান মাঝে এসে গেল । (কেননা, সে এ ব্যাপারে আশাবিত 
হয়ে গেল যে, তোমাদের ঝগড়া সে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারবে ।) তারপর তিনি বললেন ঃ হে 
আবূ বকর! তিনটি বিষয় রয়েছে, এর সবগুলোই সত্য ঃ (১) যে কোন বান্দার উপর জুলুম ও 
বাড়াবাড়ি করা হয় আর সে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য তা ক্ষমা করে দেয় (এবং প্রতিশোধ 
গ্রহণ করে না,) আল্লাহ্‌ তা'আলা এর বিনিময়ে তাকে সাহায্য করেন এবং তার সম্মান বাড়িয়ে 
দেন। (২) যে ব্যক্তি আত্মীয়তার হক রক্ষা করার জন্য কাউকে কিছু দান করার দরজা খুলে 
দেয়, আল্লাহ্‌ তা'আলা এর বিনিময়ে তাকে আরো বেশী দিয়ে থাকেন । (৩) যে ব্যক্তি (একান্ত 
অপারগতা ছাড়া) কেবল সম্পদ বৃদ্ধির জন্য সওয়াল ও ভিক্ষাবৃত্তির দরজা খুলে দেয়, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তার অভাব আরো বাড়িয়ে দেন। __সুসনাদে আহমাদ 

ব্যাখ্যা ৪ ন্যায়-ইনসাফের সাথে জুলুমের প্রতিশোধ নেওয়া যদিও জায়েয; কিন্তু উন্নত 
নৈতিকতা ও উচ্চস্তরের দ্বীনদারীর দাবী এটাই যে, প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্বেও 
কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ক্ষমা করে দেবে । হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) যেহেতু 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যেও অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তার পক্ষ থেকে সামান্য প্রতিউত্তরকেও পছন্দ করলেন না । 

কুরআন মজীদেও এরশাদ হয়েছে £ মন্দের (আইনগত) প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই, 
তবে যে ক্ষমা করে দেয় ও প্রতিশোধ না নেয়, তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র নিকট অবধারিত । (সূরা 
শোরা ঃ রুকু ৪) 
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১২৫ । হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ৪ হযরত মূসা ইবনে ইমরান আলাইহিস সালাম আল্লাহ্‌ তা'আলার দরবারে আরয 
করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনার বান্দাদের মধ্যে আপনার নিকট সবচেয়ে বেশী 
সম্মানের অধিকারী কে ? আল্লাহ্‌ তা'আলা বললেন ? এ বান্দা, যে (অপরাধীর কাছ থেকে 
প্রতিশোধ নেওয়ার) শক্তি থাকা সত্বেও তাকে ক্ষমা করে দেয়। ___বায়হাকী 

ব্যাখ্যা ৪ এখানে মনে রাখতে হবে যে, অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করার এ ফযীলতের 
সম্পর্ক কোন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত ও নিজস্ব ব্যাপার ও অধিকারের ক্ষেত্রে । তাই যেসব 
অপরাধের সম্পর্ক আল্লাহ্‌র সাথে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা যেখানে শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, 
সেক্ষেত্রে এ অপরাধ ক্ষমা করার এবং শাস্তি রহিত করার কারো কোন ক্ষমতা ও এখতিয়ার 
নেই। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম__ যিনি পৃথিবীতে সবচেয়ে দয়ার্দচিত্ত 
ছিলেন, তার কর্মনীতিও এই ছিল যে, তিনি নিজের অপরাধীকে সর্বদা ক্ষমা করে দিতেন। কিন্তু 
আল্লাহ্‌র বিধান ও তার নির্ধারিত সীমারেখা ভঙ্গকারীদেরকে তিনি আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী 
অবশ্যই শান্তি দিতেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে এ হাদীস বর্ণিত 
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হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনো কাউকে 
শাস্তি দেননি এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি । কিন্তু কেউ আল্লাহ্‌র বিধান লংঘন করলে তিনি 
এজন্য শাস্তি প্রয়োগ করতেন । 
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১২৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার 
খাদেম (গোলাম অথবা চাকর)-এর অন্যায় কতবার ক্ষমা করব? তিনি এর কোন উত্তর দিলেন 
না। তারপর সে আবার জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নিজের খাদেমকে কতবার ক্ষমা 
করব? তিনি উত্তরে বললেন £ দৈনিক সত্তর বার । __তিরমিযী 

ব্যাখ্যা ৪ প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, হুযূর! আমার খাদেম অথবা চাকর যদি বারবার 
অন্যায় করে, তাহলে আমি কতক্ষণ তাকে ক্ষমা করব এবং কতবার মাফ করার পর তাকে 
শাস্তি দেব ? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন যে £ সে যদি দৈনিক সত্তর বারও 
অন্যায় করে, তবুও তুমি ক্ষমাই করে যাও হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য এই 
ছিল যে, অন্যায় ক্ষমা করা এমন কোন বিষয় নয়, যার সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে; বরং 
মহৎ চরিত্র ও দয়ার্দচিত্ততার দাবী এই যে, সে যদি সত্তরবারও অন্যায় করে, তবুও তাকে ক্ষমাই 
করে দেওয়া হোক। 

শিক্ষা 8 পূর্বেও অনেক বার উল্লেখ করা হয়েছে যে, সত্তর সংখ্যাটি এসব ক্ষেত্রে কোন 
নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝানোর জন্য নয়; বরং কেবল আধিক্য বুঝানোর জন্যই ব্যবহৃত হয়ে থাকে । 
বিশেষ করে এ হাদীসে এ বিষয়টি খুবই স্পষ্ট। 

এহসান ও পরোপকার 

দয়া অনুগ্রহের একটি শাখা অথবা বলা যায় যে, দয়া-অনুগহের একটি ফল হচ্ছে এহসান ও 
পরোপকার গুণ । এহসানের অর্থ হচ্ছে কারো উপকার করা, চাই তাকে হাদিয়া দিয়ে হোক, 
তার কোন কাজ করে দিয়ে হোক, তাকে শান্তি ও আরাম দিয়ে হোক অথবা এমন কোন কাজ 
করে হোক, যা তার খুশী ও আনন্দের কারণ হয়। এগুলো সবই এহসান ও পরোপকারের বিভিন্ন 
পদ্ধতি ও ধরন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন উম্মতকে এ সবকিছুর প্রতিই 
উৎসাহ দিয়েছেন । 


LG de ভিলা ls ae le ddl 0৮০০৪ ৯ dl ১১০৩ ০০০ (১৩ 
(3৮531 oad ৩৪ sill ১1১১) * 005 sl ১০ dt il আস 


১২৭। হযরত আনাস ও আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ৪ সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ্‌ তা'আলার পোষ্য ৷ (অর্থাৎ, সকল সৃষ্টির জীবিকা এবং 
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ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ এবং তদের অন্যান্য প্রয়োজনের রূপক অর্থে 
জিম্মাদার হয়ে থাকে ।) অতএব, সকল সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্‌র অধিকতর প্রিয় এসব বান্দা যারা 
তার পোষ্যের (অর্থাৎ, তার সৃষ্টি ও মাখলুকের) সাথে এহসান ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করে। 


ব্যাখ্যা ৪ আমাদের এ দুনিয়ার রীতিও এই যে, কেউ যদি কারো পোষ্যদের সাথে 
অনুগ্রহমূলক আচরণ করে, তাহলে সে এ অভিভাবকের অন্তরে বিশেষ স্থান দখল করে নিতে 
পারে। এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার নীতিও ঠিক তাই যে, কেউ যদি তার 
সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ করে, তাহলে সে আল্লাহ্‌র একান্ত প্রিয়পাত্র হয়ে যায়। 
_ শিক্ষা ৪ একথা পূর্বেও অনেক বার উল্লেখ করা হয়েছে এবং এখানেও মনে রাখতে হবে 
যে, এ ধরনের সুসংবাদের সম্পর্ক কেবল এ বান্দাদের সাথে, যারা এমন কোন মারাত্মক 
অপরাধে অপরাধী নয়; যন্দরুন মানুষ আল্লাহ্‌র রহমত ও ভালবাসা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে 
যায়। 

এর উদাহরণ ঠিক এমন যে, কোন বাদশাহ এ ঘোষণা দিল যে, যে ব্যক্তি আমার প্রজাদের 
সাথে ভাল আচরণ করবে, সে আমার ভালবাসার অধিকারী হয়ে যাবে এবং আমি তাকে পুরস্কৃত 
করব । এখানে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, যেসব লোক স্বয়ং বাদশাহর বিদ্রোহী অথবা অন্য কোন 
ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ পেশা হিসাবে করে যায়, তারা যদি প্রজাদের মধ্য থেকে কারো সাথে 
ভাল আচরণও করে, তবুও এ ঘোষণার কারণে তারা বাদশাহর ভালবাসা ও পুরস্কার লাভের 
যোগ্য বিবেচিত হবে না। এখানে এ কথাই বলা হবে যে, এ ধরনের রাষ্ট্রদ্রোহী ও পেশাদার 
অপরাধীদের সাথে এ রাজকীয় ঘোষণার কোন সম্পর্ক নেই। 
০০ ৩। ০৮৮৪ 2০ 9585 SLs le dn ৮০401090808 2805 (NYA) 
৮4 ০191৮-521480 dl SER LBS 25156050507 82০৫1 

(৬২০১ ০19০) * 1৯১১ ১3 


১২৮ ৷ হযরত হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ঃ তোমরা অন্যের দেখাদেখি কাজ করো না । অর্থাৎ, একথা বলো না যে, অন্যেরা যদি 
ভাল ব্যবহার করে, তাহলে আমরাও ভাল ব্যবহার করব, আর তারা জুলুম করলে আমরাও 
জুলুম করব: বরং তোমরা তোমাদের মনকে এ বিষয়ে প্রস্তুত কর যে, অন্যেরা ভাল ব্যবহার 
করলে তোমরা ভাল ব্যবহার করবে, আর তারা যদি অন্যায় আচরণও করে, তাহলেও তোমরা 
ভাল ব্যবহার করে যাবে । __তিরমিযী 


ব্যাখ্যা £ হাদীসের মর্ম এই যে, দুনিয়াতে চাই এহসান ও সদ্যবহারের প্রচলন থাকুক 
অথবা জুলুম ও দুর্ববহারের রাজত্ব চালু থাকুক, উভয় অবস্থায় মু'মিনদের কর্মপন্থা এটাই হওয়া 
উচিত যে, তারা সদ্ব্যবহার ও অন্যের উপকারই করে যাবে । তাছাড়া এ এহসান ও সদ্ব্যবহার 
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১০০ মা'আরিফুল হাদীস 


কেবল তাদের সাথেই করা হবে না, যারা আমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে যায়; বরং যারা 
আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে, তাদের সাথেও আমরা ভাল ব্যবহার করে যাব। 

“কিতাবুর রিকাকে” হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত এ হাদীস অতিক্রান্ত হয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ৪ আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন 
যে, যে ব্যক্তি আমার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, আমি যেন তার সাথে সম্পর্ক বজায় 
রাখি, আর যে আমাকে বঞ্চিত রাখে, আমি যেন দেওয়ার সময় তাকেও দিয়ে যাই। 


2558 15815500540 281 ০4011505015, 55 (৭) 
১৪৯ EE বত 015401৮550১ BLS 
(০ ০৮৮০০ এত ll 
১২৯। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ৪ যে ব্যক্তি এ আশায় আমার উম্মতের কারো কোন প্রয়োজন পূরণ করে দিল যে, এর 
দ্বারা সে তার অন্তরকে খুশী করবে, সে যেন আমার অন্তরকে খুশী করে দিল। আর যে 
আমাকে খুশী করল, সে যেন আমার আল্লাহ্‌কে খুশী করল । আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে খুশী 
করল, আল্লাহ্‌ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন ৷ বায়হাকী 
ব্যাখ্যা $ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে নিজের উম্মতের প্রতি যে 
গভীর ভালবাসার সম্পর্ক রয়েছে, তা এ হাদীস দ্বারাও কিছুটা অনুমান করা যায়। এতে বলা 
হয়েছে যে, তার উম্মতের কাউকে খুশী করার জন্য তার কোন কাজ সম্পাদন করে দেওয়া এবং 
তার সাথে ভাল আচরণ করা এমন সৎকর্ম যে, এর দ্বারা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম খুশী হয়ে যান । আর এর প্রতিদান হচ্ছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ। 
২০81 ke el Le dled JG IS 1১০ (১.) 
sly) x ES SUAS RL সস 40084৯04019 ০ ৮014 Kl 
(1৮০ soil 
১৩০ । হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন $ আল্লাহ্র যে বান্দা কোন বিধবা নারী এবং কোন মিসকীনের প্রয়োজন পূরণে চেষ্টা- 
সাধনা করে, সে প্রতিদান লাভের ক্ষেত্রে এ মুজাহিদের ন্যায়, যে আল্লাহ্‌র রাহে সং 
সাধনা চালিয়ে যায় । বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা যে, তিনি একথাও বলেছেন ৪ সে এ রাত্রি 
জাগরণকারী বান্দার ন্যায়, যে রাতভর নামায পড়েও ক্লান্ত হয় না এবং এ রোযাদারের মত, যে 
কখনো রোযা ছেড়ে দেয় না। __বুখারী, মুসলিম 
ব্যাখ্যা £ উপরের হাদীসগুলো দ্বারা একথা জানা গিয়েছিল যে, যে কোন ধরনের এহসান ও 
উপকার এবং তা যে কোন সৃষ্টির প্রতিই করা হোক, সর্বাবস্থায়ই এটা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের 
কারণ হয়ে থাকে । কিন্তু বিশেষভাবে কোন অসহায় বিধবা নারী এবং কোন মিসকীন বান্দার 
সাহায্যার্থে তাদের কার্ষোদ্ধারে সাহায্য-সহায়তা ও শ্রম দেওয়া এমন উঁচু নেক আমল যে, 
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মা'আরিফুল হাদীস ১০১ 


যারা এ কাজটি করে যায় তারা প্রতিদানের ক্ষেত্রে এসব বান্দাদের সমতুল্য, যারা আল্লাহ্‌র পথে 
জেহাদ করে যায় অথবা যারা সর্বদা দিনে রোযা রাখে ও রাতে আল্লাহর এবাদতে বিন্দ্র রজনী 
কাটায়। 

আল্লাহ্‌র নিকট সামান্য এহসানেরও বিরাট মূল্য রয়েছে 


নে 


০১০7৩ 
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১৩১। হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন কোন ধরনের অনুগ্রহ ও পরোপকারকে তুচ্ছ মনে 
না করে । কেউ যদি তার ভাইকে দেওয়ার জন্য কিছুই না পায়, তাহলে সে যেন অন্ততঃ তার 
সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করে । আর তুমি যখন গোশত ক্রয় কর অথবা পাতিলে রান্না কর, 
তখন এতে ঝোল একটু বেশী দাও এবং এখান থেকে দু’ এক চামচ তোমার প্রতিবেশীকেও 
দিয়ে দাও। 

ব্যাখ্যা ৪ হাদীসটির মর্ম এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত, সে যেন নিজের বন্ধু-বান্ধব ও 
প্রতিবেশীদের সাথে সদ্যবহার করে, সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরকে হাদিয়া দেয় । হাদিয়া দেওয়ার 
জন্য সে যদি কোন মূল্যবান জিনিস না পায়, তাহলে তার জন্য যা সহজলভ্য হয়, তাই যেন 
দিয়ে দেয় এবং এটাকে ছোট ও তুচ্ছ মনে না করে । আর যদি সে কিছুই দিতে না পারে, 
তাহলে এতটুকুই যেন করে যে, তাদের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করবে ৷ কেননা, এটাও 
সদাচরণের মধ্যে গণ্য এবং হাদিয়া-তোহফা বিনিময়ের মত এর দ্বারাও পারস্পরিক ভালবাসা ও 
সম্পর্কের উন্নতি ঘটে । তাছাড়া একজন গরীব ও সামগ্থ্যহীন মানুষ এতটুকু তো অবশ্যই করতে 
পারে যে, যখন ঘরে গোশ্ত রান্না করা হয়, তখন এতে একটু ঝোল বেশী দেবে এবং কোন 
প্রতিবেশীর বাড়ীতে এখান থেকে কিছু পাঠিয়ে দেবে । 

আসলে সদাচরণের এ শেষ পদ্ধতিগুলোর উল্লেখ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
উদাহরণ হিসাবে করেছেন ৷ অন্যথায় মর্ম এটাই যে, যার দ্বারা যতটুকু সম্ভব হয়, সে যেন 
অন্যদের সাথে ততটুকুই অনুগহমূলক আচরণ করে যায় । 


১১১৯১৯১৭৭৩৬ ৫০ ৭০1 Le BLL IGIG 0 52 (লা) 
(৩১০০০) = LSE STD Se LE Dl 3b Sy ICE A ৬. 
১৩২। হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ৪ তোমরা সদাচরণের কোন বস্তুকেই তুচ্ছ মনে করবে না । সদাচরণের একটি বিষয় 
হচ্ছে এই যে, তুমি হাসিমুখে তোমার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করবে । আর এটাও সদাচরণের 
অন্তর্ভুক্ত যে, তুমি তোমার বালতি থেকে তোমার ভাইয়ের পাত্রে পানি ভরে দেবে । __তিরমিযী 
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ব্যাখ্যা £ এ হাদীসেও নিজের বালতিটি থেকে আপন ভাইয়ের পাত্র ভরে দেওয়ার উল্লেখ 
কেবল উদাহরণ হিসাবেই করা হয়েছে। উদ্দেশ্য কেবল এই যে, নিজের ভাইয়ের যতটুকু 
খেদমত ও সাহায্য তুমি করতে পার এবং তাকে যতটুকু আরাম দিতে পার, এতে কুষ্ঠিত হয়ো 
না। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে এগুলো সবই সদাচরণ ও পরোপকারের অন্তর্ভুক্ত | 





আজ যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব শিক্ষার উপর আমল করা 
হয়, তাহলে সমাজে কেমন ভালবাসার পরিবেশ ও ভ্রাতৃত্বের ভাব সৃষ্টি হবে। এ হাদীসগুলো 
দ্বারা একথাও জানা গেল যে, কারো প্রতি সদাচরণ করা ও তার উপকার করা ধনী হওয়ার উপর 
নির্ভরশীল নয়; বরং এ মর্যাদা লাভে গরীবরা নিজেদের দরিদ্রতা সত্তেও ধনীদের সাথে অংশীদার 
হতে পারে । | 

আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের সবাইকে এ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও উপদেশের মূল্য দেওয়ার এবং 
এ থেকে উপকৃত হওয়ার তওফীক দান করুন । 

অন্যকে অগ্রাধিকার দান 

এহসান ও অন্যের হিতকামনার একটি উঁচু স্তর হচ্ছে এই যে, কারো একটি জিনিসের 
খুবই প্রয়োজন থাকে, কিন্তু অন্য কোন প্রার্থী যদি সামনে এসে যায়, তাহলে সে এটা তাকে 
দিয়ে দেয় এবং নিজে কষ্ট স্বীকার করে নেয়। এটাকেই “ঈসার” তথা নিজের উপর অন্যকে 
অগ্রাধিকার দান বলে। নিঃসন্দেহে মানবীয় গুণাবলীর মধ্যে এর অবস্থান সর্বশীর্ষে । রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের জীবনধারা এটাই ছিল এবং তিনি অন্যদেরকেও এর 
শিক্ষা ও এর প্রতি উত্সাহ দান করতেন । 
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১৩৩। হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে একটি চাদর (হাদিয়া দেওয়ার জন্য) নিয়ে আসল এবং 
নিবেদন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এ চাদরটি আপনাকে পরিধান করাতে চাই । রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাদরটি গ্রহণ করে গায়ে দিলেন । আর তখন তার এমন একটি 
চাদরের প্রয়োজনও ছিল | তিনি যখন এটা গায়ে দিলেন, তখন তার সহচরদের মধ্য থেকে এক 
ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! চাদরটি তো খুবই সুন্দর! এটা আমাকে দিয়ে দিন। তিনি 
বললেন ঃ আচ্ছা । (এই বলে তিনি চাদরটি খুলে তাকে দিয়ে দিলেন ।) 


///.99111.//99101.0011 





মা'আরিফুল হাদীস ১০৩ 


তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মজলিস থেকে উঠে গেলেন, তখন 
তার সাথীরা তাকে ভ€সনা করে বলল, তুমি কাজটি ভাল করলে না। তুমি তো দেখছ যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনের মুহুর্তে চাদরটি গ্রহণ করেছেন । তারপরও 
তুমি এটা চেয়ে বসলে, অথচ তুমি জান যে, তার কাছে কোন কিছু চাওয়া হলে তিনি তা দিয়েই 
দেন। এঁ সাহাবী তখন উত্তরে বললেন, আমি তো কেবল এর বরকতের আশা করেছি। 
কেননা, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়ে পরিধান করেছেন। এখন আমার 
আশা যে, এটাই আমার কাফন হবে । __রুখারী 
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১৩৪ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে আরয করল, আমি ক্ষুধায় কাতর এক গরীব মানুষ ৷ একথা শুনে 
তিনি তার জনৈকা স্ত্রীর কাছে সংবাদ পাঠালেন (যে, ঘরে খাওয়ার মত কোন জিনিস থাকলে 
এর জন্য পাঠিয়ে দাও।) সেখান থেকে উত্তর আসল যে, এ সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য 
দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, আমার কাছে এ মুহূর্তে পানি ছাড়া অন্য কোন কিছুই নেই। তারপর 
তিনি অন্য এক স্ত্রীর ঘরে খবর পাঠালেন । সেখান থেকেও এই উত্তর আসল । তারপর (এভাবে 
প্রত্যেক ঘরেই তিনি একথা বলে পাঠালেন এবং) সবার পক্ষ থেকে একই উত্তর আসল। 
এবার তিনি সাহাবীদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন £ তোমাদের মধ্যে কে এ লোকটির 
মেহমানদারী করতে পারে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার উপর বিশেষ অনুগ্রহ করবেন । একথা শুনে 
আনসারদের মধ্য থেকে আবূ তালহা নামক এক সাহাবী দীড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমি তাকে নিজের মেহমান বানিয়ে নিচ্ছি। তারপর তিনি তাকে নিজের বাড়ীতে 
নিয়ে গেলেন এরং স্ত্রীকে বললেন, তোমার কাছে কি (একজন মেহমানকে খাওয়ানোর মত) 
কিছু আছে! স্ত্রী উত্তর দিল, কেবল শিশুদের আহারের জন্য কিছু খাবার আছে, এ ছাড়া আর 
কিছুই নেই। (এমনকি আপনার এবং আমার খাওয়ার জন্যও কিছু নেই ।) আবু তালহা বললেন, 
তুমি শিশুদেরকে কোন কিছু দিয়ে মনোরঞ্জন করে ঘুম পাড়িয়ে দাও । তারপর মেহমান যখন 
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ঘরে আসবে, তখন এ ভাব দেখাও যে, আমরাও তার সাথে খানা খাব ৷ তারপর মেহমান যখন 
খাওয়ার জন্য হাত বাড়াবে (এবং খানা শুরু করে দেবে) তখন তুমি বাতি ঠিক করার বাহানায় 
উঠে গিয়ে সেটা নিভিয়ে দেবে । (যাতে ঘর অন্ধকার হয়ে যায় এবং মেহমান বুঝতে না পারে 
যে, আমরা তার সাথে খানায় শরীক আছি কিনা ।) কথামত স্ত্রী তাই করল এবং খাবারে 
বসলেন তো সবাই, কিন্তু খাবার কেবল মেহমানই খেয়ে গেল । এভাবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই ক্ষুধা 
নিয়েই রাত কাটিয়ে দিল। প্রভাত হলে আবু তালহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
খেদমতে হাজির হলেন । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তার এবং তার স্ত্রীর 
নাম নিয়ে এ সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে তার অমুক বান্দা ও অমুক বান্দীর এ 
কাজটি খুবই পছন্দ হয়েছে এবং তিনি খুবই খুশী হয়েছেন। 

এখানে বর্ণনাকারীর সন্দেহ যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌ তা'আলার 
খুশী বুঝানোর জন্য এখানে “আল্লাহ্‌ বিস্মিত হয়েছেন” শব্দ বলেছেন, না “আল্লাহ্‌ হেসেছেন” 
শব্দ বলেছেন। ___বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা 8 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও বাস্তব কর্মনীতি সাহাবায়ে 
কেরামের মধ্যে অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার যে গুণ ও মানসিকতা সৃষ্টি করেছিল, এ ঘটনাটি 
তারই একটি নমুনা ও উদাহরণ । কুরআন মজীদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
আনসার সাহাবাদের এ গুণ ও এ চরিত্রের প্রশংসা এভাবে করা হয়েছে ঃ তারা নিজেরা 
অভাবগ্রস্ত হলেও অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দান করে । (সুরা হাশর) 





আবু তালহা আনসারীর এ কাজটির অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতা ও অভাবনীয় মূল্যায়নের 
বিষয়টি বুঝানোর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে রূপক অর্থে “আল্লাহ্‌ 
বিস্মিত হয়েছেন” অথবা “আল্লাহ্‌ হেসেছেন” শব্দটি ব্যবহার করেছেন । অন্যথায় একথা স্পষ্ট 
যে, ‘বিস্মিত হওয়া’ এবং "হাসা" প্রকৃত অর্থ বিবেচনায় কেবল কোন বান্দারই গুণ হতে পারে । 

গ্রীতি-ভালবাসা এবং সম্পর্কহীনতা ও শত্রুতা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রীতি-ভালবাসাকেও ঈমানের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ 
করেছেন । আর কেনই বা হবে না? স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই যে প্রীতি 
ও ভালবাসার মহান প্রতিচ্ছবি ছিলেন । আর তার প্রতিটি স্বভাব নিঃসন্দেহে ঈমানী স্বভাব । 
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১৩৫ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ৪ মু'মিন ব্যক্তি হচ্ছে প্রীতি-ভালবাসার কেন্দ্রস্থল ৷ এ ব্যক্তির মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, 
যে অন্যকে ভালরাসে না এবং অন্যরাও তাকে ভালবাসে না। __সুসনাদে আহমাদ, বায়হাকী 

ব্যাখ্যা £ হাদীসটির মর্ম এই যে, মু'মিন বান্দা প্রীতি ও ভালবাসার কেন্দ্রস্থল হয়ে থাকবে । 
অর্থাৎ, সে নিজে অন্যদেরকে ভালবাসবে এবং অন্যরাও তাকে ভালবাসবে এবং আপন মনে 
করবে । যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে এ গুণ না থাকে, তাহলে তার মধ্যে যেন কোন কল্যাণ নেই। 
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মা'আরিফুল হাদীস ১০৫ 


কেননা, সে অন্যের কোন উপকারে আসবে না এবং অন্যরাও তার দ্বারা উপকৃত হতে পারবে 
না। 

এ হাদীসে এসব নীরস ও শুষ্ক মেযাজের লোকদের জন্য বিশেষ শিক্ষা রয়েছে, যারা সব 
মানুষ থেকে সম্পর্কহীন হয়ে থাকাকেই দ্বীনের দাবী মনে করে এবং এ জন্য তারা নিজেরাও 
অন্যদের প্রতি আকৃষ্ট হয় না এবং অন্যদেরকেও তাদের প্রতি আকৃষ্ট হতে দেয় না। তবে 
মুমিনের এ প্রীতি-ভালবাসা ও অন্যের প্রতি টান ও আকর্ষণ এবং অন্যকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট 
করা এসব কিছুই আল্লাহ্‌র জন্য এবং তার বিধি-বিধানের আওতায় হওয়া চাই। 
গিলতে দাদ নব 


4-৪ 


(১315) ১19)) ম dl SAL < dl 


১৩৬ । হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের আমলসমূহের মধ্যে আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হচ্ছে 
এ ভালবাসা, যা আল্লাহ্‌র জন্য হয় এবং এ শত্রুতা, যা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই হয়। __আবু দাউদ 

ব্যাখ্যা 8 কোন মানুষের এ অবস্থা হয়ে যাওয়া যে, সে কেবল আল্লাহ্র জন্যই কাউকে 
ভালবাসে এবং আল্লাহ্র জন্যই কারো প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, এটা ঈমানের এক উঁচু স্তর ৷ 
কিতাবুল ঈমানেও এ হাদীস অতিক্রান্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
হযরত আবু যর গেফারীকে বলেছিলেন £ ঈমানের সবচেয়ে মজবুত দলীল হচ্ছে আল্লাহ্‌র জন্য 
তিরিভিনিরসিট হর রাতের হারা আর আল্লাহ্‌র জন্যই কারো সাথে সম্পর্ক 
ছিন্ন করা। 
আল্লাহ্র জন্য কাউকে ভালবাসা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌ তা“আলার 
শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিদান ও এবাদত বিশেষ 


বে hd 15০ 4০২০ Lol ok lll La dit Jw JG JG ZL el 5 (98%] 
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১৩৭। হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ যে কোন বান্দা আল্লাহ্র জন্য অপর কোন বান্দাকে ভালবাসা দান করল, সে আসলে 
নিজের মহান প্রতিপালকের প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করল। -_ মুসনাদে আহমাদ ট 

ব্যাখ্যা $ অর্থাৎ, কোন বান্দার অন্য কোন বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র জন্য এবং আল্লাহ্‌র সাথে 
সম্পর্ক থাকার কারণে ভালবাসা পোষণ করা প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্‌র উচ্চ মর্যাদার দাবী পূরণ 
করারই নামান্তর । আর এ হিসাবে এটা আল্লাহ্‌ তা'আলার এবাদতের মধ্যেই গণ্য । 
আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ভালবাসা স্থাপনকারীরা আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র হয়ে যায় 


হত || 00515827125 ke পা Leddy ০০০ ০0১ ১২০১০ (তি) 
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১০৬ মা'আরিফুল হাদীস 


১৩৮। হযরত মো'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ্‌ বলেন ৪ আমার ভালবাসা 
অবধারিত এসব লোকের জন্য, যারা আমার জন্য একে অপরকে ভালবাসে, আমার কারণে 
কোথাও একসাথে বসে, আমার কারণে একে অপরের সাথে সাক্ষাত করে এবং আমার কারণে 
একজন অন্য জনের জন্য খরচ করে। মুয়াত্তা মালেক 

ব্যাখ্যা £ আল্লাহ্‌র যে সব বান্দা নিজেদের ভালবাসা ও আকাঙ্কা এবং নিজেদের বাহ্যিক ও 
আভ্যন্তরীণ সম্পর্ককে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনার অধীন করে দিয়েছে এবং যাদের অবস্থা এই যে, 
তারা কাউকে ভালবাসলে আল্লাহ্‌র জন্যই ভালবাসে, কারো কাছে বসলে আল্লাহ্র জন্যই বসে, 
কারো সাথে সাক্ষাত করলে আল্লাহ্র জন্যই সাক্ষাত করে এবং কারো উপর অর্থ ব্যয় করলে 
আল্লাহ্‌র জন্যই ব্যয় করে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র এসব বান্দা এর উপযুক্ত যে, তারা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার বিশেষ সন্তুষ্টি ও ভালবাসার অধিকারী হবে। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্‌ তা'আলার এ 

ংবাদের ঘোষণা দিয়েছেন যে, আমার এসব বান্দার প্রতি আমার ভালবাসা অনিবার্য ও 
অবধারিত হয়ে গিয়েছে । আমি তাদেরকে ভালবাসি, আমি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা 
আমার প্রিয়পাত্র । | 

হে আল্লাহ্‌! তুমি আমাদেরকে এসকল বান্দার অন্তর্ভুক্ত করে নাও। 
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১৩৯। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 
বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করার জন্য রওয়ানা হল-_ যে অন্য এক 
জনপদে বাস করত ৷ আল্লাহ্‌ তা'আলা তার চলার পথে এক ফেরেশ্তাকে অপেক্ষমান বানিয়ে 
বসিয়ে রাখলেন। (এ ব্যক্তি যখন এ স্থান দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিল, তখন) এঁ ফেরেশ্তা 
তাকে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা ? সে উত্তরে বলল, আমি এ জনপদে বসবাসকারী 
এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করতে যাচ্ছি। ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করল, তোমার উপর কি তার 
এমন কোন অনুগ্রহ আছে, যার প্রতিদান দিতে তুমি যাচ্ছ ? সে বলল, না। আমার সেখানে 
যাওয়ার কারণ কেবল এই যে, আমি তাকে আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসি । ফেরেশতা বলল, আমি 
তোমাকে বলছি যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে তোমার নিকট একথা বলার জন্য পাঠিয়েছেন 
যে, আল্লাহ্‌ তোমাকে ভালবাসেন, যেমন তুমি তার জন্য এ বান্দাকে ভালবাস । __ মুসলিম 

ব্যাখ্যা ৪ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন, 
বাহ্যতঃ এটা পূর্ববর্তী কোন উম্মতের কারো ঘটনা । এ ঘটনা দ্বারা একথাও জানা গেল যে, 
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এবং তার সাথে সামনাসামনি এ ধরনের কথাও বলতে পারেন । হযরত মারইয়াম সিদ্দীকার 
কাছে আল্লাহ্র হুকুমে হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর আগমন ও তার সাথে কথোপকথনের 
বিষয়টি কুরআন মজীদেও উল্লেখিত রয়েছে । অথচ এটা জানা কথা যে, হযরত মারইয়াম নবী 
ছিলেন না। 

এ ঘটনার আসল প্রাণবস্তু এবং এর বর্ণনা দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে এ বাস্তব বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যে, আল্লাহ্‌র কোন বান্দার তার 
ভাইয়ের প্রতি আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা পোষণ করা এবং এ ভালবাসার দাবীতে তার সাথে 
সাক্ষাত করতে যাওয়া এমন পুণ্য কর্ম যে, এ কাজ তাকে আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র বানিয়ে দেয় । 
এমনকি কখনো কখনো এমন হয় যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজের বিশেষ ফেরেশ্তার মাধ্যমে 
তাকে নিজের ভালবাসার সুসংবাদ পৌছিয়ে দেন। আহ্‌! তারা কত ভাগ্যবান! তাদের জন্য কি 
বিরাট সুসংবাদ ৷ 
আল্লাহ্‌র জন্য ভালবাসা পোষণকারীদের স্বতন্ত্র মর্যাদা 
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১৪০। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ 
আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে কিছু এমন ভাগ্যবান বান্দা রয়েছে, যারা নবী অথবা শহীদ তো নয়, 
কিন্তু কেয়ামতের দিন অনেক নবী ও শহীদ তাদের নৈকট্যের কারণে তাদের প্রতি ঈর্ষা 
করবেন। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে বলবেন কি, তারা 
কারা ? তিনি উত্তরে বললেন ৪ তারা হচ্ছে এসব লোক, যারা কোন আত্মীয়তা ছাড়াই এবং অর্থ- 
সম্পদের লেনদেন ছাড়াই কেবল আল্লাহ্‌র রূহের কারণে একে অপরকে ভালবেসেছে। আল্লাহ্‌র 
শপথ! কেয়ামতের দিন তাদের মুখমণ্ডল হবে আলোকোজ্জ্বল; বরং আলোর মেলা । আর তারা 
নূরের মিম্বরের উপর থাকবে । সাধারণ লোকজন যখন ভীত বিহ্বল থাকবে, তখন তারা থাকবে 
নির্ভয়-নিশ্চিন্ত। অন্যরা যখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকবে, তখন তারা থাকবে দুশ্চিন্তামুক্ত। তারপর 
তিনি এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, যার অর্থ এই £ মনে রেখো, যারা আল্লাহ্‌র বন্ধু, তাদের 
না কোন ভয়-ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে । __আবূ দাউদ 

ব্যাখ্যা 8 এ দুনিয়ায় রক্তসম্পর্ক ও আত্মীয়তার কারণে কারো সাথে ভালবাসা ও সুসম্পর্কের 
সৃষ্টি হওয়া এমন্‌ একটি সাধারণ ও প্রকৃতিগত বিষয়, যা মানুষ ছাড়া সাধারণ পশু-এমনকি হিংস 
প্রাণীদের মধ্যেও দেখা যায়। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি অন্য কাউকে আর্থিকভাবে সাহায্য 
করে, তাকে হাদিয়া-তোহ্ফা দেয়, তাহলে তার মধ্যে এ সুহৃদ ও উপকারী ব্যক্তির প্রতি 
ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে যাওয়াও এমন একটি সহজাত বিষয়, যা কাফের, মুশরিক ও ফাসেক- 
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পাপাচারীদের মধ্যেও পাওয়া যায়। কিন্তু কোন রক্তের বন্ধন ও আত্মীয়তা ছাড়া এবং কোন 
আর্থিক আদান-প্রদান এবং হাদিয়া তোহ্ফা ছাড়া কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র দ্বীনের সম্পর্কের কারণে 
কাউকে ভালবাসা এমন একটি গুণ, আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট যার বিরাট মূল্য ও মর্যাদা রয়েছে। 
এর কারণে বান্দা আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রিয়পাত্র ও খুবই নৈকট্যশীল হয়ে যায় এবং কেয়ামতের 
দিন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার উপর এমন অনুগ্রহ বর্ষিত হবে যে, নবী-রাসূল এবং শহীদগণও 
তার উপর ঈর্ধা করবেন। 

তবে এর অর্থ এটা বুঝা ঠিক হবে না যে, এসব লোক মর্তবা ও মর্যাদার দিক দিয়ে নবী- 
রাসূল ও শহীদদের চাইতে উত্তম ও উন্নত স্তরের অধিকারী হবে । কোন সময় এমনও হয় যে, 
নিন্নস্তরের কোন মানুষকে বিশেষ কোন অবস্থানে দেখে তার চেয়ে উচু স্তরের মানুষের মধ্যেও 
ঈর্ষা সৃষ্টি হয়ে যায়৷ এ বিষয়টি যুক্তি-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অনেকের কাছে অসম্ভব মনে হলেও 
বাস্তব ঘটনাবলীর আলোকে এর প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায় । তাই এখানে যা বলা হয়েছে, এটা 
জোরপূর্বক কোন ব্যাখ্যা চাপিয়ে দেওয়া নয়; বরং এক বাস্তব সত্য । 

এখানে যেসব বান্দার নৈকট্যের স্তর দেখে নবী-রাসূল এবং শহীদগণের ঈর্ষান্বিত হওয়ার 
কথা বলা হয়েছে, তাদের পরিচয় হাদীসে এ শব্দমালায় তুলে ধরা হয়েছে ঃ যারা আল্লাহ্‌র 
রূহের কারণে একে অপরকে ভালবাসে । এখানে রূহ শব্দটি “রা” অক্ষরে পেশ দিয়ে “রূহ” ও 
পড়া যায় এবং যবর দিয়ে “রাওহ”ও পড়া যায় । আমাদের দৃষ্টিতে উভয় অবস্থায়ই এর দ্বারা 
উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র দ্বীন। আর অর্থ এই হবে যে, এরা আল্লাহ্‌র এসব বান্দা, যারা এ দুনিয়ার 
জীবনে আল্লাহ্‌র দ্বীনের সম্পর্কের কারণে একে অপরকে ভালবাসা দান করেছে। দ্বীন 
প্রকৃতপক্ষে পরকালীন জীবনের জন্য রূহতুল্য যা আসল জীবন। আর নিঃসন্দেহে দ্বীন আল্লাহ্‌র 
বিশেষ নেয়ামত ও রহমত । আর “রাওহ” শব্দের অর্থ নেয়ামত, রহ্মত ও শান্তি । সারকথা, 
এখানে “রূহ” এবং"রাওহ” যাই পড়া হোক, অর্থ একই থাকবে । 

হাদীসের শেষে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র দ্বীনের খাতিরে যারা একে অপরকে ভালবাসে, 
তাদের উপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ এ অনুগ্রহ বর্ষিত হবে যে, কেয়ামতের দিন যখন 
সাধারণ মানুষের উপর ভয় এবং দুশ্চিন্তার তুফান চলবে, তখন তাদের অন্তরে ভয় ও আশংকার 
কোন লেশও থাকবে না; বরং তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত এবং আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগহে স্বস্তি ও 
আনন্দে ডুবে থাকবে । 
আল্লাহ্র ওয়াস্তে ভালবাসা স্থাপনকারীরা কেয়ামতের দিন 








১:১৯ ALS dlls 4৮০ 401 ৮৮4011১4500 00০ 2 ও ৬০ (১৪১) 
(৮০৯15০) + se 3 05 816 Ge ০5০6৮ টপস ০৯১৭ আআ Cl 
১৪১ । হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ মহান আল্লাহ্‌ কেয়ামতের দিন বলবেন £ আমার এ বান্দারা কোথায়, যারা আমার 


মাহাস্ম্যের খাতিরে একে অপরকে ভালবাসত £ আজ যখন আমার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া 
নেই, তখন আমি'এ বান্দাদেরকে নিজের ছায়ার মধ্যে স্থান দেব । ___মুসলিম 
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ব্যাখ্যা £ আল্লাহ্‌ তা'আলা সবকিছু জানেন এবং সবকিছুই দেখেন। বিশ্ব জগতের কোন 
অণু পর্যন্ত তার দৃষ্টির বাইরে নেই । তাই কেয়ামতের দিন তিনি যে বলবেন, আমার এসব বান্দা 
কোথায় £ এটা আসলে প্রশ্ন হিসাবে এবং জানার জন্য হবে না; বরং হাশরের ময়দানে সকল 
সৃষ্টির সামনে এ আহ্বান এ উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হবে, যাতে সমস্ত হাশরবাসীর সামনে তাদের 
মর্যাদা ফুটে উঠে। তারা যেন শুনে নেয় এবং দেখে নেয় যে, আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে ভালবাসা 
পোষণকারীদের মর্যাদা ও অবস্থান কোথায় । 

এ হাদীসে উল্লেখিত “আল্লাহ্‌র ছায়া” দ্বারা সম্ভবতঃ আল্লাহ্‌র আরশের ছায়া উদ্দেশ্য। 
যেমন, কোন কোন হাদীসে এর স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। 
ভালবাসা নৈকট্য ও সাহচর্য লাভের উপায় 
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১৪২ । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এ ব্যক্তি 
সম্পর্কে কি বলেন, যে কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসে, কিন্তু সে নিজে তাদের সঙ্গী হতে পারেনি ? 
হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন £ যে যাকে ভালবাসে সে তারই সাথী হয়ে 
থাকবে । _ বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা ৪ এখানে প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য বাহ্যতঃ একথা জিজ্ঞাসা করা ছিল যে, যে ব্যক্তি 
আল্লাহর কোন বিশেষ পুণ্যবান মুত্তাকী বান্দাকে অথবা এ ধরনের কোন দল ও গোষ্ঠীকে 
ভালবাসে, কিন্তু সে নিজে কর্ম ও চরিত্রে ঠিক তাদের সমান ও তাদের স্তরে উন্নীত নয়; বরং 
তাদের চেয়ে কিছুটা পেছনে, এমন ব্যক্তির পরিণাম কি হবে ? এ ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরের সারকথা এই হবে যে, এ ব্যক্তি আমল ও কর্মে কিছুটা পেছনে 
থাকলেও তাকে এ বান্দাদের সাথে শামিল করে দেওয়া হবে, যাদের সাথে আল্লাহ্‌র জন্য এবং 
দ্বীনের খাতিরে তার ভালবাসা ছিল । সামনে হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসে 
প্রশ্নের শব্দঘমালা আরো অধিক স্পষ্ট 
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১৪৩। আব্দুল্লাহ ইবনে সামেত সূত্রে হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একজন 
মানুষ আল্লাহ্‌র প্রিয় কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসে, কিন্তু সে নিজে তাদের মত আমল করতে 
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পারে না। (তাই এ ব্যক্তির পরিণাম কি হবে ? ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর 
দিলেন £ হে আবূ যর! তুমি যাকে ভালবাস তার সাথেই থাকবে । আবু যর বললেন, আমি 
আল্লাহ্‌ এবং তার রাসূলকে ভালবাসি । তিনি বললেন ৪ তুমি তাদের কাছেই এবং তাদের 
সাথেই থাকবে, যাদেরকে তুমি ভালবাস। একথা শুনে আবূ যর তার কথার পুনরাবৃত্তি করলেন 
এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একই উত্তর দিলেন ৷ __আবু দাউদ 
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১৪৪ | হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! কেয়ামত কখন হবে £ তিনি বললেন ঃ আক্ষেপ তোমার উপর! (তুমি কেয়ামতের 
নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছ, আগে বল তো,) তুমি এর জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ? 
এ ব্যক্তি নিবেদন করল, আমি এর জন্য বিশেষ কোন প্রস্তুতি তো গ্রহণ করি নাই, (যা আপনার 
সামনে উল্লেখ করার মত এবং আমার জন্য আশাব্যঞ্জক ।) তবে আমি আল্লাহ্‌ এবং তার 
রাসূলকে ভালবাসি । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে বললেন ঃ তুমি যাকে 
ভালবাস, তারই সান্নিধ্যে থাকবে । 

হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আনাস বলেন £ আমি মুসলমানদেরকে (সাহাবায়ে কেরামকে) 
ইসলাম গ্রহণের পর অন্য কোন বিষয়ে এত আনন্দিত হতে দেখিনি, যতটুকু আনন্দিত হতে 
দেখেছি এ সুসংবাদ দ্বারা । __বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ এ হাদীসেরই অন্য এক বর্ণনাধারায় হযরত আনাস (রাঃ)-এর বক্তব্যের শেষাংশ 
এভাবেও বর্ণিত হয়েছে £ আমরা কখনো কোন ব্যাপারে এত আনন্দ লাভ করিনি, যতটুকু আনন্দ 
লাভ করেছিলাম হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথায়, “তুমি তারই সান্নিধ্যে 
থাকবে, যাকে তুমি ভালবাস ।” অতএব, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
এবং হযরত আবূ বকর ও ওমর (রাঃ)কে ভালবাসি এবং এ আশা পোষণ করি যে, তাদেরকে 


ভালবাসার কারণে আমি তাদের সান্নিধ্যে স্থান পাব, যদিও আমি তাদের মত আমল করতে 
পারিনি। 
ভালবাসার কারণে প্রিয়পাত্রদের সানিধ্য লাভের অর্থ 

কারো সাথী হওয়ার অর্থ এই নয় যে, ভালবাসার কারণে যে ভালবাসে এবং যাকে 


ভালবাসা দেওয়া হয়__ তারা উভয়েই স্তর ও মর্যাদায় সম্পূর্ণ এক হয়ে যাবে এবং উভয়ের সাথে 
একই আচরণ করা হবে; বরং এখানে সাথী হওয়ার অর্থ নিজ নিজ স্তর ও পদমর্যাদায় এক সাথে 
থাকা । যেমন, এ দুনিয়াতেও খাদেম তার মনিবের সাথে এবং অনুগামী তার অনুসরণীয় ব্যক্তির 
সাথে থাকে । আর নিঃসন্দেহে এটাও বিরাট মর্যাদা ও সৌভাগ্যের কথা । 
ভালবাসার জন্য আনুগত্য জরুরী 

আরেকটি কথা এখানে মনে রাখতে হবে যে, ভালবাসার জন্য আনুগত্য একান্ত জরুরী । 
এটা অসম্ভব কথা যে, কারো অন্তরে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের ভালাবাসা থাকবে আর তার জীবন হবে 
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অবাধ্যতা ও পাপাচারের । অতএব, যেসব লোক বন্নাহীনভাবে এবং নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহ্‌ ও 
রাসূলের আহ্কাম ও বিধি-বিধান লংঘন করে, তারা যদি আল্লাহ্‌ ও রাসূলের ভালবাসার দাবী 
করে, তাহলে তারা মিথ্যাবাদী । আর তারা যদি বাস্তবেও নিজেদেরকে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের 
আশেক ও প্রেমিক মনে করে, তাহলে মনে করতে হবে যে, তারা আত্ম-প্রবঞ্চনার শিকার । 
এবং যথার্থই বলেছেন £ হে ভালবাসার মিথ্যা দাবীদার! তুমি আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করে যাচ্ছ, 
অথচ তার ভালবাসার দাবী করছ। জ্ঞান ও যুক্তির বিবেচনায় এটা খুবই আশ্চর্য বিষয় । তোমার 
মধ্যে সত্যিকার ভালবাসা থাকলে তুমি অবশ্যই তার আনুগত্য করতে । কেননা, প্রেমিক তার 
প্রেমাম্পদের কথা অবশ্যই মেনে চলে। 

যাহোক, আল্লাহ্‌ ও রাসূলের ভালবাসার জন্য তাদের আনুগত্য একান্ত জরুরী; বরং সত্য 
কথা এই যে, পূর্ণ আনুগত্য ভালবাসা থেকেই সৃষ্টি হয়। ফারসী কবি বলেন ঃ প্রেম আসলে 
কি ? তুমি বলে দাও যে, প্রেম হচ্ছে প্রেমাম্পদের গোলাম হয়ে যাওয়া । 

পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ্‌ ও রাসূলের আনুগত্যকারী বান্দাদের জন্য সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে 
যে, তারা নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও পুণ্যবানদের সাথী হয়ে থাকবে । আল্লাহ্‌ তা'আলা এরশাদ 
করেন £ যে কেউ আল্লাহ্‌ এবং তার রাসূলের আনুগত্য করবে, সে তাদের সঙ্গী হবে, যাদের 
প্রতি আল্লাহ্‌ অনুগ্রহ করেছেন । তারা হলেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গ । আর 
তাদের সান্নিধ্যই হল উত্তম । (সূরা নিসা ঃ আয়াত ৬৯) 

অতএব, এ আয়াত ও উপরে উল্লেখিত হাদীসসমূহের বিষয়বস্তু একই । শুধু শিরোনাম ও 
অবতারণার ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। এ বিষয়টি হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত 
এ হাদীস দ্বারা আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে যায়, যা আল্লামা ইবনে কাছীর (রহঃ) এ আয়াতের শানে 
নুযুল বর্ণনা করতে গিয়ে নিজ তফসীরগ্রন্থে ইবনে মারদুবিয়া এবং তাবারানীর বরাতে উল্লেখ 
করেছেন। হাদীসটির সারসংক্ষেপ এই ঃ এক ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
খেদমতে এসে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি আমার অন্তরে নিজ স্ত্রী,'নিজের 
সন্তানাদি এবং নিজের জীবনের চাইতেও অধিক ভালবাসা রয়েছে । আমার অবস্থা এই যে, যখন 
আমি বাড়ীতে থাকি এবং আপনার কথা মনে পড়ে, তখন আপনাকে এক নজর না দেখা পর্যন্ত 
আমি স্থির থাকতে পারি না। আমি যখন আমার মৃত্যুর কথা এবং আপনার ওফাতের কথা চিন্তা 
করি, তখন এ কথাই আমার বুঝে আসে যে, ওফাতের পরে আপনি তো জান্নাতে গিয়ে নবী- 
রাসূলদের সুউচ্চ মকামে পৌছে যাবেন । আর আমি যদি আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহে জাননাতেও 
যাই, তবুও তো আমি এ উঁচু স্তরে পৌছতে পারব না। তাই আখেরাতে সম্ভবতঃ আপনার 
দীদার ও দর্শন থেকে আমি বঞ্চিতই থেকে যাব৷ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
নিজের পক্ষ থেকে তার এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। এরই মধ্যে সূরা নিসার এ আয়াতটি 
নাযিল হল । এ আয়াতটি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ খাঁটি প্রেমিককে 
এবং অন্যান্য সকল প্রেমোৎসর্গকারী বান্দাদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিল যে, তোমার মধ্যে 
যেহেতু সত্যিকার ভালবাসা রয়েছে, তাই তুমি অবশ্যই আল্লাহ্‌ ও রাসূলের অনুগত হয়ে 
থাকবে । তারপর তুমি জান্নাতেও আল্লাহ্‌র বিশেষ বান্দাদের সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্য লাভ 
করতে পারবে । 
৮-২ 
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যেহেতু প্রেম ও ভালবাসার ব্যাপারে অনেকেই ভুল বুঝাবুঝির শিকার হয়ে যায় এবং 
অজ্ঞতা অথবা গভীর চিন্তা-ভাবনা না করার দরুন অনেকেই ভালবাসা ও আনুগত্যের মধ্যে যে 
অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে, তা এড়িয়ে যায়, এ জন্য এখানে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা জরুতরী 
মনে করে এর প্রয়াস পেয়েছি। 

হে আল্লাহ্‌! তুমি আমাদেরকে তোমার এবং তোমার রাসূলের ভালবাসা দান কর । আর 
যাদের ভালবাসা তোমার নিকট আমাদের জন্য উপকারী হবে, এসব বান্দাদের ভালাবাসাও 


আমাদেরকে দান কর । 

দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা 
হচ্ছে সমস্ত জগতের জন্য রহমতের ঝর্ণাধারা । তিনি নিজের অনুসারীদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলার 
সাধারণ সৃষ্টি ও সাধারণ মানুষের প্রতি দয়া ও সদাচরণের যে নির্দেশ ও উপদেশ দিয়েছেন, 
এগুলোর মধ্য থেকে কিছু উপদেশমালা পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসাবে স্বীকৃতি দানকারী উম্মতকে যেহেতু 
আল্লাহ্‌র নির্দেশে ধর্মীয় বন্ধনের কারণে একটি বৃহৎ পরিবার বানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং 
কেয়ামত পর্যন্ত এ পরিবারকেই নবুওয়াতের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে । আর এটা তখনই সম্ভব 
যখন উম্মতের বিভিন্ন ব্যক্তি ও সদস্যবর্গ ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব, আল্লাহ্‌র জন্য আন্তরিক ভালবাসা, 
অকৃত্তিম সহানুভূতি ও নিঃস্বার্থ সহযোগিতার মাধ্যমে একাত্ম হয়ে থাকবে । এ জন্য রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের শিক্ষায় এ বিষয়টির উপর সবিশেষ জোর দিয়েছেন। 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সংক্রান্ত অধিকাংশ হাদীস তো সামাজিক রীতি- 
নীতি অধ্যায়ে আসবে তবে দু'একটি হাদীস এখানে “আখলাক ও নৈতিকতা” অধ্যায়েই 
লিপিবদ্ধ করে দেওয়া উপযোগী মনে করছি। 
মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর কিরূপ ভালবাসা ও আন্তরিকতা থাকা চাই 
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১৪৫ | হযরত নৃ'মান ইবনে বশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ তুমি মু'মিনদেরকে তাদের পারস্পরিক দয়া-অনুগ্রহে, ভালবাসায় এবং 
সহানুভূতিতে একটি দেহের মত দেখতে পাবে । দেহের একটি অঙ্গে যখন অসুস্থতা বোধ হয়, 
তখন সারাটি দেহ অনিদ্রা ও জুরে আক্রান্ত হয়ে যায় । ___বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ সত্ৰ হাদীসের মর্ম এই যে, আমার প্রতি ঈমান আনয়নকারী উম্মতের মধ্যে 
পরস্পর এমন ভালবাসা, এমন সহানুভূতি ও এমন আন্তরিক সম্পর্ক থাকা চাই যে, প্রতিটি 
দর্শনকারী চোখ তাদেরকে এ অবস্থায় দেখবে যে, তাদের মধ্যে কেউ বিপদে পড়ে গেলে 
সবাই এটাকে নিজের বিপদ মনে করে এবং সবাই তার চিন্তা ও অস্থিরতায় অংশীদার হয়ে 
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যায়। যদি ঈমানের দাবী সত্তেও কারো অন্তরে এ অবস্থা সৃষ্টি না হয়, তাহলে বুঝে নিতে হবে 
যে, প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ ঈমান এখনও লাভ হয়নি। কুরআন মজীদে মু'মিনদের এ গুণটির কথা 
নিম্নোক্ত শব্দমালায় সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে, “তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পর 


ভূতি I” 
ts ৮০:4০) ০ oro oto are ou 5 CEE - oso ০০৮ 
His SAILS ১ ৩৬৭ ০0৪5 axle lt lo gall ০০ ৬ lor (69 
(4429 ১২] ০15১) * ০৯৮1 5৪4৪ ০০০৭৪ 


১৪৬। হযরত আবূ মুসা আশআরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ একজন মু'মিন অপর মু’মিনের জন্য প্রাচীরের ন্যায়, যার একাংশ অপর অংশকে 
মজবুত ও সুদৃঢ় রাখে । তারপর তিনি নিজের এক হাতের আঙ্গুলগুলো অপর হাতের 
আঙ্গুলগুলোর মধ্যে প্রবিষ্ট করলেন (এবং দেখিয়ে দিলেন যে, মুসলমানদেরকে এভাবে 
মিলেমিশে এমন সুদৃঢ় প্রাচীরের মত হয়ে যাওয়া চাই, যার ইটগুলো পরস্পর লাগালাগি এবং 
একটি অপরটির সাথে এমনভাবে মিলিত যে, মাঝে কোন ফাক নেই!) _ বুখারী, মুসলিম 
পরস্পর ঘৃণা, হিংসা-বিদ্বেষ, কুধারণা ও অন্যের 
দুঃখে আনন্দিত হওয়ার নিষিদ্ধতা 

উপরের হাদীসগুলোতে যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে 
পরস্পর ভালবাসা ও সহানুভূতিমূলক আচরণ করতে এবং একদেহ ও একপ্রাণ হয়ে থাকতে 
নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনিভাবে এর বিপরীত আচরণ যেমন, পরস্পর কুধারণা পোষণ, কটুবাক্য 
বিনিময়, বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা, কারো বিপদে আনন্দিত হওয়া, কাউকে কষ্ট দেওয়া এবং হিংসা- 
বিদ্বেষ ইত্যাদির কঠোর নিন্দাবাদ এবং অত্যন্ত তাকীদের সাথে এগুলো থেকে নিষেধ 
করেছেন। এ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। 
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১৪৭। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ তোমরা অন্যের ব্যাপারে কুধারণা থেকে বিরত থাক । কেননা, কুধারণা হচ্ছে বড় 
মিথ্যাচার । আর তোমরা কারো দুর্বলতা ও দোষের অনুসন্ধান করতে যেয়ো না, অন্যের উপর 
প্রাধান্য লাভের আকাজ্ষী করো না, পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না এবং একজন 
অন্যজন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আল্লাহ্‌র বান্দারা! তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাক। 
_ বুখারী, মুসলিম 
ব্যাখ্যা £ এ হাদীসে যেসব জিনিস থেকে নিষেধ করা হয়েছে, এগুলো হচ্ছে এসব বিষয় 
যেগুলো অন্তরে ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি করে পারস্পরিক সম্পর্ককে বিনষ্ট করে দেয়৷ সর্বপ্রথম 
এখানে তিনি কুধারণার উল্লেখ করেছেন । এটা প্রকৃতপক্ষে একটা মিথ্যা অনুমান ৷ যে ব্যক্তি এ 
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রোগে আক্রান্ত হয়, তার অবস্থা এই হয় যে, যার সাথেই তার সামান্য মতবিরোধ দেখা দেয়, 
তার প্রতিটি কাজেই সে অসৎ উদ্দেশ্য খুজে পায় । তারপর কেবল এ মিথ্যা ধারণার ভিত্তিতে 
সে তার প্রতি এমন সব বিষয় সম্পৃক্ত করে দেয়, যেগুলো আসলে অবাস্তব তারপর 
অনিবার্ধভাবেই বাহ্যিক আচরণেও এর প্রভাব পড়ে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষ থেকেও এর 
প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় । এভাবে উভয়ের অন্তর সাংঘাতিকভাবে আহত হয় এবং পারস্পরিক 
সম্পর্ক চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে যায় । 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে কুধারণাকে সবচেয়ে বড় মিথ্যাচার 
বলে উল্লেখ করেছেন। বাহ্যতঃ এর অর্থ এই যে, কারো বিরুদ্ধে মুখে মিথ্যা উচ্চারণ করলে 
এটা যে মস্ত বড় পাপ, একথা প্রত্যেক মুসলমানই জানে, কিন্তু কারো বিরুদ্ধে কুধারণা পোষণ 
করাকে এমন খারাপ মনে করা হয় না। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক 
করে দিয়েছেন যে, কুধারণাও বড়, বরং সবচেয়ে বড় মিথ্যাচার এবং অন্তরের এ গুনাহ্‌ মুখের 
গুনাহ্‌র চেয়ে কম নয়। 

এ হাদীসে যেভাবে কুধারণাকে জঘন্য পাপ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে 


অন্য এক হাদীসে সুধারণাকে উত্তম এবাদত হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে । এরশাদ হয়েছে ঃ 


১১৮১০ ১০০৯ ১০ ০11 ০০০৯ সুধারণা উত্তম এবাদতের মধ্যে গণ্য ।” __মুসনাদে আহমাদ, 
আবু দাউদ বর্ণনা £ আবু হুরায়রা (রাঃ) 

কুধারণার পর এ হাদীসে আরো কতিপয় বদভ্যাস ও মন্দ স্বভাব থেকে নিষেধ করা 
হয়েছে। এগুলো হচ্ছে কারো দুর্বলতার পেছনে লেগে থাকা, অন্যদের দোষ অনুসন্ধান করা, 
একে অন্যের উপর প্রাধান্য ও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা, কাউকে ভাল অবস্থায় দেখে তার 
উপর হিংসা করা ও শীতল চোখে কারো সুখ-শান্তি দেখতে না পারা ইত্যাদি। এ মন্দ 
স্বভাবগুলোর অবস্থাও এই যে, এগুলোর দ্বারা পারস্পরিক ঘৃণা ও শত্রুতার বীজ অংকুরিত হয় 
এবং ঈমানী সম্পর্ক যে ভালবাসা ও সহানুভূতি এবং ভ্রাতৃত্ব ও এক্য কামনা করে, এগুলো এ 
সম্তাবনাকেও তিরোহিত করে দেয়। 

হাদীসের শেষাংশে যে বলা হয়েছে, “আল্লাহ্র বান্দারা! ভাই ভাই হয়ে থাক,” এতে এই 
ইঙ্গিত রয়েছে যে, যখন তোমরা নিজেদের অন্তর থেকে ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টিকারী এ 
বদত্যাসগুলো দূর করতে পারবে, তখনই কেবল তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাকতে 
পারবে। 
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১৪৮। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 


বলেছেন £ এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই । সে তার উপর অবিচার করবে না, তাকে 
অসহায় অবস্থায় ছেড়ে রাখবে না, তাকে অপমান করবে না এবং তাকে ছোট মনে করবে না। 
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(কে জানে, তার অন্তরে হয়তো তাক্ওয়া ও খোদাভীতি রয়েছে এবং এ কারণে সে আল্লাহ্‌র 
নিকট সম্মানের পাত্র ।) তারপর তিনি তিনবার নিজের বক্ষ€স্থলের দিকে ইশারা করে বললেন £ 
তাকওয়া এখানে থাকে । (হতে পারে যে, তুমি কাউকে তার বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে অতি সাধারণ 
মানুষ মনে কর, অথচ নিজের অন্তরের তাকওয়ার কারণে সে আল্লাহ্র কাছে অসাধারণ 
সম্মানের অধিকারী । তাই কখনো কোন মুসলমানকে ছোট মনে করো না।) একজন মানুষের 
মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখবে । 
প্রত্যেক মুসলমানের কাছে অন্য মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও সন্ত্রম পবিত্র ও সম্মানিত বস্তু । (এ 
জন্য অন্যায়ভাবে তার রক্তপাত, সম্পদ আত্মসাৎ ও সন্ত্রহানি করা হারাম ।) _ মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ এ হাদীসে এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের একটি হক এই বলা হয়েছে 
যে, সে যখন তার সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়, তখন তাকে সাহায্য করতে হবে । তবে এটা 
তখনই করতে হবে, যখন সে ন্যায়ের উপর থাকে এবং নির্যাতিত হয় ৷ অত্যাচারী হলে তাকে 
সাহায্য করা যাবে না। 

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, তোমার মুসলমান ভাই যদি নির্যাতিত হয়, তাহলে 
তাকে সাহায্য কর। আর জালেম হলে জুলুম থেকে ফিরিয়ে রাখ। তাকে এ জুলুম থেকে 
বিরত রাখাই তাকে সাহায্য করা । 
ঈমানদার বান্দাদেরকে উৎপীড়নকারী ও অপমানকারীদের প্রতি কঠোর সতর্কবাণী 
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১৪৯ । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নিন 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মিশ্বরে আরোহণ করলেন এবং উচ্চকণ্ঠে বললেন ৪ হে এসব 
লোকজন, যারা মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছ, অথচ অন্তরের গতীরে এখনো ঈমানের প্রভাব 
পৌঁছেনি, তোমরা মুসলমানদেরকে কষ্ট দিয়ো না, তাদেরকে লজ্জা দিয়ো না এবং তাদের 
গোপন দোষ অনুসন্ধান করো না। কেননা, আল্লাহ্র নীতি হচ্ছে এই যে, যে কেউ তার 
মুসলমান ভাইয়ের গোপন দোষ অনুসন্ধান করবে, আল্লাহ্‌ তার গোপন দোষ অনুসন্ধান 
করবেন । আর আল্লাহ যার দোষ অন্বেঘণ করবেন, তাকে তিনি অবশ্যই অপমান করে 
ছাড়বেন__ যদি সে তার ঘরের ভিতর লুক্কায়িতও থাকে ৷ __তিরমিযী 

ব্যাখ্যা ঃ কারো অন্তরে যখন প্রকৃত ঈমান স্থান করে নেয়, তখন এর স্বাভাবিক ফল এ হয় 
যে, সে নিজের পরিণতির চিন্তায় ব্যস্ত থাকে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার এবং বান্দার হক সম্পর্কে 
খুবই সচেতন ও সতর্ক হয়ে যায় । বিশেষ করে আল্লাহ্‌র যেসব বান্দা খাটি ঈমানের মাধ্যমে 
আল্লাহ্‌র সাথে নিজেদের সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন, তাদের ব্যাপারে সে আরো বেশী সতর্ক 
থাকে । তাদেরকে উৎপীড়ন করতে তাদের অন্তরে আঘাত দিতে, তাদের গোপন দোষ 
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আলোচনা করতে, তাদেরকে লজ্জা দিতে এবং তাদের জীবনের দুর্বল দিকগুলোতে দৃষ্টি দিতে 
সে সতর্কতার সাথে বিরত থাকে। কিন্তু অন্তরে যদি ঈমানের স্বরূপ প্রবেশ না করে থাকে 
এবং মুখেই শুধু ইসলামের দাবী করা হয়, তাহলে মানুষের অবস্থা এর বিপরীত দেখা যায়। সে 
নিজের চিন্তার পরিবর্তে অন্যের দোষ অনুসন্ধান করে বেড়ায় । বিশেষ করে সে আল্লাহ্‌র এসব 
বান্দার পেছনে লেগে যায়, যারা আল্লাহ্‌র সাথে ঈমান ও দাসতৃসূলভ সম্পর্ক স্থাপন করে নিয়ে 
থাকে । সে তাদেরকে মানুষের দৃষ্টিতে ছোট করে দেখাবার চেষ্টা করে, তাদের দোষক্রটি প্রচার 
করে বেড়ায় এবং তাদেরকে বদনাম ও অপমান করতে চায়। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে এসব লোকদেরকে সতর্ক করে 
দিয়েছেন যে, তারা যেন এ আচরণ থেকে ফিরে আসে এবং আল্লাহ্র নেক বান্দাদের বদনাম 
করা এবং তাদের সন্ত্রমহানি ও গোপন দোষ অনুসন্ধানের নেশা ত্যাগ করে । অন্যথায় 
আখেরাতের বিচারের পূর্বে এ দুনিয়াতেই তাদেরকে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে । 
তারা যদি অপমান থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের ঘরের ভিতরেও লুকিয়ে থাকে, তবুও এ চার 
দেয়ালের ভিতরেই আল্লাহ্‌ তাদেরকে লাঞ্চিত করে ছাড়বেন । ফারসী কবি বলেন ঃ আল্লাহ্‌ যখন 
কাউকে অপমান করতে চান, তখন তার অন্তর পুণ্যবানদের সমালোচনার দিকে যায় । 
হিংসা সম্পর্কে বিশেষ সতর্কবাণী 
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১৫০ । হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ তোমরা হিংসা-রোগ থেকে বেঁচে থাক । কেননা, হিংসা মানুষের নেক 
আমলসমূহকে এভাবে খেয়ে ফেলে, যেভাবে আগুন লাকড়ীকে খেয়ে ফেলে । __ আবূ দাউদ 

ব্যাখ্যা 8 অভিজ্ঞতাও সাক্ষী যে, যার অন্তরে হিংসার আগুন জ্বলে উঠে, সে এর পেছনেই 
লেগে থাকে যে, যার প্রতি তার হিংসা, তার কিভাবে ক্ষতি করা যায় এবং তাকে কিভাবে 
অপমান করা যায় । তারপর সে যদি কিছু করতে না পারে, তাহলে তার গীবত করেই মনের 
আগুন নিভাতে চায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য হাদীস দ্বারা জানা যায় 
যে, এর ন্যুনতম ফল এই হবে যে, কেয়ামতের দিন এ হিংসুক গীবতকারীর পুণ্যসমূহ এ 
ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া হবে, যার গীবত সে করেছিল। “হিংসা পুণ্যসমূহ খেয়ে ফেলে” এর 
সহজ ব্যাখ্যা এটাই ৷ 


এল ও oes St Ls als ke < La dit dy 05 06 ১21 ০০ (১০২) 
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১৫১। হযরত যুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ঃ পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মারাত্মক ব্যাধি অর্থাৎ, হিংসা ও শত্রুতা তোমাদের দিকে 
সংক্রমিত হয়ে চলে আসছে । আর এটা হচ্ছে মুন্ডনকারী। (তারপর নিজের উদ্দেশ্য স্পষ্ট 
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মা'আরিফুল হাদীস ১১৭ 


করতে গিয়ে বললেন 8) আমার এ কথার উদ্দেশ্য এ নয় যে, এটা মাথার চুল মুন্ডন করে; বরং 
এটা দ্বীনের মূলোচ্ছেদ করে ফেলে । __ মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী 

ব্যাখ্যা ৪ সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ মহান আল্লাহ্‌র এ সাক্ষ্য কুরআন 
মজীদে সংরক্ষিত রয়েছে যে, “তারা পরস্পর সহানুভূতিশীল” । অন্যত্র বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদের অন্তরকে এক করে দিয়েছেন এবং এর ফলে তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে 
গিয়েছে। (সূরা আলে ইমরান) 

অন্য এক আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে 
যে, এটা আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি আপনার প্রতি ঈমান আনয়নকারী সাহাবীদের অন্তর 
মিলিয়ে দিয়েছেন এবং অন্তরে প্রীতির সঞ্চার করে দিয়েছেন । আপনি যদি দুনিয়ার সকল সম্পদ 
ও উপকরণ এ উদ্দেশ্যে ব্যয় করে ফেলতেন, তবুও তাদের অন্তরে এমন গ্রীতি সঞ্চার করতে 
পারতেন না। (সুরা আনফাল) 

কুরআন মজীদের এ স্পষ্ট সাক্ষ্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কেরামের অন্তরকে 
পরস্পর ভালবাসা ও প্রীতিতে ভরে দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে পরস্পর হিংসা ও 
বিদ্বেষের নাম-গন্ধও ছিল না। তাই এ হাদীসের উদ্দেশ্য এটাই হতে পারে যে, (সাহাবায়ে 
কেরামের মধ্যে নয়; বরং) পরবর্তী যুগসমূহে হিংসা ও শত্রুতার যে মারাত্মক রোগ 
মুসলমানদের মধ্যে সংক্রমিত হয়ে আসবে, সে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সামনে প্রকাশিত হয়েছিল৷ তাই তিনি উম্মতকে এ আসন্ন বিপদ থেকে সতর্ক 
করেছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, হিংসা-বিদ্বেষের যে সর্বনাশা ব্যাধি পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের 
অনেকের দ্বীন ও ঈমান বরবাদ করে দিয়েছিল, সেই ব্যাধি এ উম্মতের দিকেও আসছে । তাই 
আল্লাহ্‌র বান্দারা যেন সাবধান থাকে এবং এ অভিশাপ থেকে নিজেদের অন্তরকে রক্ষা করার 
চিন্তা করে। 
হিংসা-বিদ্বেষের অশুভ পরিণতি 
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১৫২। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ঃ প্রতি সপ্তাহে দুই দিন_- সোমবার ও বৃহস্পতিবার সমস্ত মানুষের আমল আল্লাহ্র 
দরবারে পেশ করা হয় এবং প্রত্যেক মু'মিন বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। তবে এ দু' 
বান্দাকে ক্ষমা করা হয় না, যারা একে অপরের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে । তাদের সম্পর্কে বলা 
হয়, এ দু'জনকে বাদ রাখ, (অর্থাৎ, তাদের ক্ষমার সিদ্ধান্ত লিখো না,) যে পর্যন্ত না তারা বিদ্বেষ 
ও শক্রতা থেকে ফিরে আসে এবং অন্তর পরিষ্কার করে নেয় । - মুসলিম 
ব্যাখ্যা £ এ হাদীসের ব্যাখ্যা অন্য এক হাদীস থেকে পাওয়া যায়, যা ইমাম মুনযিরী (রহঃ) 
“তারগীব ও তারহীব” গ্রন্থে তাবারানীর “আওসাত” গ্রন্থের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন। 
সেখানে বলা হয়েছে ৪ প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের আমলসমূহ আল্লাহ্র দরবারে 
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পেশ করা হয়। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে থাকে, তাকে ক্ষমা করে 
দেওয়া হয় এবং যে তওবা করে নিয়ে থাকে তার তওবা কবুল করা হয়। কিন্তু পরস্পর বিদ্বেষ . 
পোষণকারীদের আমল তাদের বিদ্বেষের কারণে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, (অর্থাৎ, তাদের ক্ষমা ও 
তওবা কবুলের ফায়সালা করা হয় না।) যে পর্যন্ত তারা এ বিদ্বেষ থেকে ফিরে না আসে। 

এ বিষয়ের আরো কিছু হাদীস রয়েছে । এর সবগুলো থেকে একথাই জানা যায় যে, যে 
মুসলমানের অন্তরে অন্য মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকে, সে যে পর্যন্ত এ ব্যাধি 
থেকে নিজের অন্তরকে পরিষ্কার করে না নেবে, সে পর্যন্ত সে আল্লাহ্র রহমত ও ক্ষমার যোগ্য 
হবেনা। 

হে আল্লাহ্‌! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং 
ঈমানদারদের প্রতি আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। 
কারো দুঃখে আনন্দিত হওয়ার শাস্তি 
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১৫৩। হযরত ওয়াছেলা ইবনুল আসকা’ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন $ তুমি তোমার কোন ভাইয়ের বিপদ দেখে আনন্দ প্রকাশ করো না। 
(এমন করলে হতে পারে যে,) আল্লাহ্‌ তাকে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়ে দেবেন আর তোমাকে 
বিপদে ফেলে দেবেন । তিরমিযী 


ব্যাখ্যা £ যখন দুই ব্যক্তির মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয় এবং এটা উন্নতি করতে করতে 
শত্রুতার পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন এমন অবস্থাও হয় যে, একজন বিপদে পড়লে অন্যজন খুশী 
হয়। এটাকেই “শামাতাত” তথা “অন্যের দুঃখে উল্লসিত হওয়া” বলে । হিংসা ও বিদ্বেষের 
মত এ ঘৃণিত অভ্যাসটিও আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি ডেকে আনে ৷ আর আল্লাহ্‌ তা'আলা অনেক সময় 
দুনিয়াতেই এর শাস্তি এভাবে দিয়ে দেন যে, বিপদগ্রস্তকে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়ে এর উপর 
উল্লাসকারীকে বিপদে ফেলে দেন। 

নম্রতা ও কঠোরতা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নৈতিক চরিত্রের ক্ষেত্রে ঘে বিষয়গুলোর উপর 
সবিশেষ জোর দিয়েছেন এবং তার নৈতিক শিক্ষায় যেগুলো বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে, 
এগুলোর মধ্যে একটি বিষয় এও যে, মানুষ যেন সকলের সাথে নম ও ভদ্র আচরণ করে এবং 
কঠোরতা ও কর্কশতা পরিহার করে চলে । এ ধারার কয়েকটি হাদীস এখানে পাঠ করে নিন। 
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১৫৪ ৷ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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বলেছেন ৪ আল্লাহ্‌ তা'আলা কোমল এবং তিনি কোমলতা পছন্দ করেন । তিনি কঠোরতা এবং 
অন্য কিছুর উপর ততটুকু দেন না, যতটুকু কোমলতার উপর দিয়ে থাকেন। __মুসলিম 

ব্যাখ্যা ৪ অনেক মানুষ নিজেদের স্বভাব ও আচরণে কঠোর ও কর্কশ হয়ে থাকে, আবার 
অনেকেই নম ও দয়ালু থাকে । যারা বাস্তবতা উপলন্ধিতে ব্যর্থ, তারা মনে করে যে, কঠোরতা 
দ্বারা মানুষ তা লাভ করতে পারে, যা নম্রতা ও কোমলতা দ্বারা লাভ করা যায় না। তাদের 
ধারণায় কঠোরতা যেন কার্ধোদ্ধারের মাধ্যম এবং উদ্দেশ্য সাধনের চাবিকাঠি । রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে এ ভ্রান্ত ধারণাও দূর করে দিয়েছেন । 

সর্বপ্রথম তো তিনি নম স্বভাবের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা এ বর্ণনা করেছেন যে, এটা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার একটি সত্তাগত গুণ। তারপর বলেছেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে এটা খুবই 
পছন্দনীয় বিষয় যে, তার বান্দাদের পারস্পরিক আচরণ ও ব্যবহার নম্র ও বিনয়যুক্ত হবে। 
তারপর শেষে বলেছেন যে, উদ্দেশ্য সফল হওয়া না হওয়া এবং কোন জিনিস লাভ হওয়া বা না 
হওয়া তো আল্লাহ্‌ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে । যা কিছু হয় তারই ফায়সালা ও ইচ্ছায় 
হয়ে থাকে । আর তার নীতি হচ্ছে এই যে, তিনি নম্রতার উপর এতটুকু দান করেন, যতটুকু 
কঠোরতার উপর দেন না; বরং নম্রতা ছাড়া অন্য কোন জিনিসের উপরও আল্লাহ্‌ তা'আলা 
ততটুকু দান করেন না, যতটুকু নমতার উপর দেন। এ জন্য নিজের স্বার্থ ও কল্যাণের দৃষ্টিতেও 
নিজের সম্পর্ক ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে মানুষকে নম্রতা ও কোমলতার নীতিই অবলম্বন করা 
চাই । অন্য শব্দমালায় কথাটি এভাবে বলতে পারেন যে, যে ব্যক্তি চায় যে, আল্লাহ্‌ তার উপর 
সদয় হোন এবং তার কার্যসিদ্ধি করে দিন, সে যেন অন্যদের বেলায় সদয় থাকে এবং 
কঠোরতার পরিবর্তে নম্রতা ও কোমলতাকে নিজের মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতি বানিয়ে নেয়। 


+ ৯1৫১৯: ০৮৯৮০০৪৭৪১০ খ]। ত৮৪01১০৯১০ (N00) 
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১৫৫ ৷ হযরত জারীর (রাঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেছেন ৪ যে ব্যক্তি নয্রতার গুণ থেকে বঞ্চিত থাকে, সে সমূহ কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত 
থাকে । _ মুসলিম 

ব্যাখ্যা ৪ কথাটির মর্ম এই যে, নম্রতা ও কোমলতা এমন একটি গুণ এবং এর মর্যাদা 
এত বেশী যে, যে ব্যক্তি এ গুণ থেকে বঞ্চিত থাকে, সে যেন সকল কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত 
রয়ে গেল। কথাটি এভাবেও বলা যায় যে, মানুষের অধিকাংশ কল্যাণ ও সাফল্যের মূলভিত্তি ও 
উৎস যেহেতু তার স্বভাবের নম্রতা । তাই যে ব্যক্তি এ স্বভাব থেকে বঞ্চিত রইল, সে সকল 
কল্যাণ, মঙ্গল ও সফলতা থেকেই বঞ্চিত থাকবে । 
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১৫৬। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ থেকে যে ব্যক্তি কোমলতা গুণের অংশটি পেয়ে গেল, সে 
দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের অংশটি পেয়ে গেল । আর যে ব্যক্তি নম্রতা গুণ থেকে বঞ্চিত 
রইল, সে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের অংশ থেকে বঞ্চিত থাকল । __-শরহুস্সুন্নাহ 
3) EL ol MLS 705 425 বা ০4411৮০3805 250555 (১5৯) 
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১৫৭ । হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা যে পরিবারের লোকদেরকে নম্রতার স্বভাব দান করেন, তাদেরকে 
উপকৃত করেই ছাড়েন । আর যে পরিবারের লোকদেরকে এ থেকে বঞ্চিত রাখেন, তাদেরকে 
তিনি ক্ষতিগ্রস্ত করেই ছাড়েন। __ বায়হাকী 

ব্যাখ্যা £ কথাটির মর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার সাধারণ নিয়ম ও বিধান হচ্ছে এই যে, 
যে পরিবারের লোকদেরকে তিনি নম্রতা গুণ দান করেন, তাদের জন্য এ নম্রতা গুণসমূহ 
কল্যাণ ও বরকতের কারণ হয়। আর যাদেরকে তিনি এ গুণ থেকে বঞ্চিত রাখেন, তারা 
অনেক ক্ষতি ও দুঃখ-বেদনার শিকার হয় । 

মানুষের স্বভাবসমূহের মধ্যে কোমলতা এবং কঠোরতার বৈশিষ্ট্য এই যে, এ দু'টির 
প্রয়োগ ও ব্যবহারের ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত । যে ব্যক্তির মেযাজ ও আচরণে কঠোরতা ও নির্মমতা 
থাকবে, সে নিজের পরিবারের স্ত্রী, সন্তান, প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজন সবার জন্য কঠোর হবে, 
প্রতিবেশীর অধিকারের বেলায় কঠিন হবে । সে যদি শিক্ষক হয়, তাহলে ছাত্রদের বেলায় কঠিন 
হবে । অনুরূপভাবে সে যদি শাসক অথবা কোন কর্মকর্তা হয়, তাহলে শাসিত ও অধীনস্থদের 
বেলায় কঠোর হবে । মোটকথা, জীবনে যেখানে যেখানে এবং যাদের সাথে তার পালা পড়বে 
তাদের সবার সাথেই তার ব্যবহার কঠোর হবে । আর এর ফল এ হবে যে, তার জীবন স্বয়ং 
তার জন্য এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য একটা স্বতন্ত্র বিপদ হয়ে যাবে । অপর দিকে 
যার মেযাজে ও আচরণে নম্রতা ও কোমলতা থাকবে, সে পরিবারের লোকদের প্রতি, 
প্রতিবেশীর প্রতি, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও অধীনস্থদের প্রতি, ছাত্র-উত্তাদের প্রতি এবং আপন ও পর 
সবার প্রতি বিনম্র ও কোমল থাকবে । আর এর ফল এই হবে যে, এ কোমলতার কারণে সে 
নিজেও শান্তিতে থাকবে এবং অন্যদের জন্যও সে শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ হবে । তাছাড়া এ 
নম্রতা পরস্পর ভালবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করবে এবং সম্মান, ভক্তি ও কল্যাণকামিতার অনুভূতি 
জাগ্রত করবে । পক্ষান্তরে স্বভাবের কঠোরতা ও রুক্ষতা অন্তরে ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি করবে; 
হিংসা, মন্দ কামনা এবং ঝগড়া-বিবাদের অশুভ আকাঙ্ফার আগুন প্রজ্বলিত করবে । 

কঠোরতা ও নম্রতার এ হল কয়েকটি পার্থিব ফলাফল, যা আমরা দৈনন্দিন জীবনে 
আমাদের চতুষ্পার্থে প্রত্যক্ষ করে থাকি এবং একটু চিন্তা করলে এর সুদূরপ্রসারী ফলও 
উপলব্ধি করতে পারি । এগুলো ছাড়া এ নম্রতা ও কঠোরতার যে বিরাট ফলাফল আখেরাতের 
জীবনে সামনে আসবে সেগুলো তো সময় আসলে সেখানেই প্রত্যক্ষ করা যাবে । তবে এ 
দুনিয়ার জীবনে আখেরাতের লাভ-ক্ষতি এবং পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপারে আমরা যতটুকু জানতে 
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ও বুঝতে পারি, এর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সংক্রান্ত বাণীগুলিই 
আমাদের জন্য যথেষ্ট । এখানে এ ধারার কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে। 
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১৫৮। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ৪ আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিব না, যে জাহান্নামের জন্য 
হারাম এবং জাহান্নামের আগুনও তার উপর হারাম ? (শুনে নাও, আমি বলে দিচ্ছি, জাহান্নামের 
আগুন হারাম) প্রত্যেক এ ব্যক্তির উপর, যে গরম মেযাজী নয়, নমর, মানুষের সাথে মিশুক এবং 
বিন্য স্বভাবের ৷ __আবু দাউদ, তিরমিযী 

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে উল্লেখিত হাইয়্যিনুন, লাইয়্যিনুন, কারীবুন ও সাহ্লুন এ চারটি শব্দই 
প্রায় একার্থবোধক এবং এগুলো নম্রতা ও কোমলতার বিভিন্ন দিককেই ফুটিয়ে তোলে । 
হাদীসটির মর্ম এই যে, যে ব্যক্তি নিজের মেযাজ ও আচরণে নম্র এবং নরম স্বভাবের কারণে 
মানুষের সাথে খুব মেলামেশা করে, দূরে দূরে এবং একা পৃথক হয়ে থাকে না। আর তার এ 
উত্তম ও মিষ্টি স্বভাবের কারণে মানুষও তাকে অকৃত্রিমভাবে ভালবাসে এবং তার সাথে 
মেলামেশা করে । সে যার সাথে কথা বলে নম্রতা ও অনুগ্রহের সাথে কথা বলে, এমন মানুষ 
জান্নাতী । জাহান্নামের আগুন তার উপর হারাম । 

এ ধরনের হাদীসের ব্যাখ্যায় একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরআন মজীদের স্পষ্ট 
আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অব্যাহত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে 
সাহাবায়ে কেরামের মন-মস্তিষ্কে যেহেতু এ বিষয়টি বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল (এবং দ্বীনের 
সাধারণ পর্যায়ের জ্ঞান রাখে, এমন প্রতিটি মানুষ আজও এতটুকু জানে) যে, এ ধরনের 
সুসংবাদের সম্পর্ক কেবল এসব লোকদের সাথে, যারা ঈমানের অধিকারী এবং ঈমানের 
অপরিহার্য দাবীসমূহ যারা পূরণ করে চলে । এ জন্য এ জাতীয় সুসংবাদের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ এ 
শর্তটি শব্দের মধ্যে উল্লেখ করা হয় না। কিন্তু মনে মনে এ শর্তটির কথা অবশ্যই খেয়াল 
রাখতে হবে। কেননা, এটা এক স্বীকৃত বাস্তবতা যে, ঈমান ছাড়া আল্লাহ্র কাছে কোন আমল 
ও সদগুণের কোনই মূলা নেই। 
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১৫৯ । হারেছা ইবনে ওয়াহ্‌ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ঃ কটুবাক ও রুক্ষ-স্বভাব ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। -_আবৃ দাউদ 
ব্যাখ্যা £ হাদীসে কখনো কখনো কোন মন্দকাজ অথবা খারাপ অভ্যাসের নিন্দাবাদ করতে 
গিয়ে এবং মানুষকে এ থেকে বাচানোর জন্য এ ধরনের বর্ণনাভঙ্গীও অবলম্বন করা হয় যে, “এ 
কর্ম অথবা অভ্যাসে লিপ্ত ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না |” আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য কেবল এ 
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হয় যে, এ কর্ম অথবা অভ্যাসটি ঈমানের মর্যাদার পরিপন্থী এবং এটা জান্নাতের পথে 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী । তাই জান্নাতের প্রত্যাশী প্রতিটি ঈমানদারকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে 
এ কাজ ও অভ্যাস থেকে বিরত থাকতে হবে। 

হারেছা ইবনে ওয়াহ্‌্বের এ হাদীসের উদ্দেশ্যও এটাই যে, কটুবাক ও রুক্ষ-স্বভাব হওয়া 
ঈমানের পরিপন্থী একটি ঘৃণিত স্বভাব, যা জান্নাতের পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী এবং যা কোন 
মুসলমানের মধ্যে থাকা উচিত নয় । এ ঘৃণিত ও অপবিত্র স্বভাবের লোকেরা খাঁটি মুমিনদের 
মত হতে পারবে না এবং তাদের সাথে জান্নাতে যেতে পারবে না। 
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্বভাবের কোমলতা 


49 69 ০৭৪ ০১০০5 ls ck এ] পক EAL IG il Se (V1) 
SA CLG I AUG Cy biG Us প্রএও Lak এঞ ৮৯০০ tii ০ irl এ 
(১915521১13১) * 13৯ ০1১ 41 


১৬০ । হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদীনায় দশ বছর রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম ৷ আমি তখন অল্প বয়স্ক এক 
তরুণ ৷ এ জন্য আমার প্রতিটি কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্জি অনুযায়ী 
হত না। (অর্থাৎ, কমবয়সী হওয়ার কারণে আমার পক্ষ থেকে অনেক ক্রটি-বিচ্যুতি হয়ে 
যেত ৷) কিন্তু দশ বছরের এ দীর্ঘ মেয়াদকালে তিনি কখনো “উহ্‌” শব্দ উচ্চারণ করে আমাকে 
তিরস্কার করেননি এবং কখনো একথা বলেননি যে, তুমি এ কাজটি কেন করলে অথবা এ 
কাজটি কেন করলে না। __আবু দাউদ 


ব্যাখ্যা ৪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করে মদীনা শরীফ 
আগমন করলেন, তখন হযরত আনাসের বয়স দশ বছরের কাছাকাছি ছিল । তার মা উম্মে 
সুলাইম তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বক্ষণিক খেদমতের জন্য দিয়ে 
দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এ 
খেদমতে ছিলেন । তারই এ বর্ণনা যে, বয়স কম হওয়ার দরুন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের খেদমতে আমার পক্ষ থেকে অনেক ক্রটি হয়ে যেত ৷ কিন্তু আমার কোন ভুল 
অথবা ক্রটির উপর তিনি কখনো “উহ্‌” শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি এবং আমার উপর রাগ 
করেননি । নিঃসন্দেহে এটা খুবই কঠিন এক বিষয়; কিন্তু আমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম জীবনাদর্শ এটাই । আল্লাহ্‌ তা'আলা তার প্রিয় হাবীবের এ নম্রতা 
ও সহনশীলতার কিছু অংশ আমাদেরকেও দান করুন । 
সহ্য, ধৈর্য অবলম্বন করা এবং রাগ না করা ও রাগ হজম-করে ফেলা 
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১৬১। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ রাগান্বিত হয়ো না। 
লোকটি তারপরও কয়েকবার এ কথার পুনরাবৃত্তি করল এবং তিনিও প্রতিবার একই কথা 
বললেন যে, রাগান্বিত হয়ো না । __বুখারী 

ব্যাখ্যাঃ মনে হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপদেশপ্রার্থী এ 
লোকটি খুব গরম মেযাজের ছিল এবং ক্রোধের কাছে পরাভূত ছিল । এ কারণে তার জন্য 
সবচেয়ে উপযোগী উপদেশ এটাই ছিল যে, রাগ করো না। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বার বার এ একই উপদেশ দিলেন। 

এটাও এক বাস্তব সত্য যে, মানুষের মন্দ স্বভাবসমূহের মধ্যে রাগ বা ক্রোধ একটি 
মারাত্মক অভ্যাস, যা খুবই মন্দ পরিণতি ডেকে আনে । রাগের অবস্থায় মানুষের মধ্যে না 
আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখার প্রতি খেয়াল থাকে, না নিজের লাভ-ক্ষতির প্রতি লক্ষ্য থাকে । 
অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ বলে যে, মানুষের উপর শয়তানের নিয়ন্ত্রণ রাগের অবস্থায় যেমনটি 
চলে, অন্য কোন অবস্থায় হয়তো ততটা চলে না। মনে হর, মানুষ তখন নিজের আয়ত্তে থাকে 
না; বরং শয়তানের মুঠিতে চলে যায়। এর চরম পর্যায় এই যে, রাগের মাথায় মানুষ কখনো 
কখনো কুফুরী বাক্য উচ্চারণ করতে শুরু করে। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম অন্য এক হাদীসে বলেছেন যে, রাগ মানুষের দ্বীন ও ঈমানকে এমনভাবে ধ্বংস 
করে দেয়, যেমন মুছাব্বর মধুকে নষ্ট এবং তিক্ত বানিয়ে দেয়। (হাদীসটি কিতাবুল ঈমানে 
আগেও গিয়েছে ।) 

তবে এখানে মনে রাখতে হবে যে, ইসলামী শরীঅতে যে রাগের নিষিদ্ধতা ও কঠোর 
নিন্দাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে সেটা হচ্ছে এ রাগ, যা নফ্স ও প্রবৃত্তির কারণে হয় এবং যার কাছে 
পরাভূত হয়ে মানুষ আল্লাহ্‌র সীমারেখা ও শরীঅতের বিধান অতিক্রম করে যায়। কিন্তু যে রাগ 
আল্লাহ্‌র জন্য এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে হয় এবং যাতে সীমা লংঘন হয় না; বরং মানুষ সেখানে 
আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমারেখার সম্পূর্ণ ভিতরেই থাকে, সেই রাগ ঈমানের পরিপূর্ণতার লক্ষণ 
এবং আল্লাহ্‌র মাহাত্যবোধের পরিচায়ক ৷ 
রাগের সময় যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে সে-ই প্রকৃত বীর 
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১৬২। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন $ এ ব্যক্তি বীর নয়, যে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করে ফেলে; বরং প্রকৃত বীর এ ব্যক্তি, 
যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে । __বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ঃ কথাটির মর্ম এই যে, মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে তার নফস, যাকে 
বশীতৃত করতে খুবই বেগ পেতে হয়। যেমন, এক হাদীসে বলা হয়েছে, “তোমার সবচেয়ে 
বড় শক্র হচ্ছে স্বয়ং তোমারই নফস ।” আর এটা জানা কথা যে, বিশেষ করে রাগের সময় এ 
নফ্সকে নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই কঠিন হয়। এ জন্যই বলা হয়েছে যে, বীর ও বাহাদুর নামে 
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অভিহিত হওয়ার প্রকৃত দাবীদার এ ব্যক্তিই হতে পারে, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে 
রাখতে পারে এবং নফ্সের চাহিদা তাকে দিয়ে কোন অন্যায় আচরণ ও ভুল কাজ করিয়ে নিতে 
না পারে। 

এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ্‌ এবং তার রাসূলের দাবী এটা নয় যে, বান্দার অন্তরে . 
এ অবস্থাই সৃষ্টি হবে না, যাকে রাগ, ক্রোধ ও গোস্সা বলা হয়। কেননা, কোন অপ্রীতিকর 
বিষয়ের কারণে অন্তরে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাওয়া তো সম্পূর্ণ প্রকৃতিগত ব্যাপার এবং নবী- 
রাসূলগণও এর বাইরে নন । তবে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের দাবী হচ্ছে এই যে, এ অবস্থার সময়ও 
যেন মানুষ নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখে । এমন যেন না হয় যে, মানুষ এর সামনে পরাভূত হয়ে এ 
ধরনের কর্মকাণ্ড শুরু করে দেবে যা দাসত্বের দাবীর পরিপন্থী ৷ 
রাগের সময় কি করা চাই 
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১৬৩ । হযরত আবু যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ৪ তোমাদের কারো যখন রাগ আসে আর সে দাড়ানো অবস্থায় থাকে, তাহলে সে যেন 
বসে যায়। এভাবে যদি তার রাগ দূর হয়ে যায়, তাহলে তো ভাল । আর এতেও যদি রাগ 
প্রশমিত না হয়, তাহলে সে যেন শুয়ে পড়ে। __মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী 

ব্যাখ্যা ৪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে রাগ দমনের একটি মনস্তাত্ত্বিক 
কৌশল ও পন্থা বলে দিয়েছেন, যা খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে । তাছাড়া এর আরেকটি 
উপকারিতা এও যে, রাগের মাথায় মানুষের পক্ষ থেকে যে সকল অপ্রীতিকর কর্মকাণ্ড ও 


অহেতুক কথাবার্তা প্রকাশ পেতে পারে, কোন জায়গায় সে স্থির হয়ে বসে গেলে এগুলোর 
সম্ভাবনা অনেকটা কমে যায় । আর কোথাও শুয়ে গেলে এ সম্ভাবনা আরো অনেক কমে যায়। 





(১২83 1১১০০৩1১০1০ axle dl Lo dll Jy JG 0১০৩০ ১৯ ১৪ (১58) 
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১৬৪ ৷ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ লোকদেরকে তোমরা দ্বীনের শিক্ষা দান কর এবং এ শিক্ষাদানে তোমরা 
সহজপন্থা ও নম্রতা অবলম্বন কর, কাঠিন্য আরোপ করো না। আর তোমাদের কারো যখন রাগ 
এসে যায়, তখন সে যেন নীরবতা অবলম্বন করে, তোমাদের কারো যখন রাগ এসে যায় তখন . 
সে যেন নীরবতা অবলম্বন করে, তোমাদের কারো যখন রাগ এসে যায় তখন সে যেন নীরবতা 
অবলম্বন করে । ___মুসনাদে আহমাদ, তাবরানী 

ব্যাখ্যা 8 রাগের মন্দ পরিণাম থেকে নিজেকে বাচানোর জন্য এটা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিখানো দ্বিতীয় কৌশল যে, যখন রাগ আসবে, তখন মানুষ 


www.eelm.weebly.com 
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নীরবতা অবলম্বন করে নেবে । আর একথা স্পষ্ট যে, এমন করলে রাগ মনের ভিতরেই শেষ 
হয়ে যাবে এবং বিষয়টি আর আগে বাড়বে না। 


লং লাল পল ৬ 
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১৬৫ । আতিয়্যা ইবনে ওরওয়া সা'দী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ রাগ শয়তানের প্রভাবে আসে এবং শয়তান হচ্ছে আগুনের সৃষ্টি । আর 
আগুন পানি দ্বারা নিভানো হয়। তাই তোমাদের কারো যখন রাগ এসে যায়, তখন যেন সে ওযু 
করে নেয়। __ আবু দাউদ 

ব্যাখ্যা ঃ রাগ দমনের জন্য এটা হচ্ছে বিশেষ তদ্বীর ও কৌশল এবং এটা পূর্বে উল্লেখিত 
অন্যান্য কৌশলের চেয়েও অধিক কার্যকর । বাস্তব সত্য এই যে, রাগের প্রচণ্ততা ও তীব্রতার 
সময় যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীটি স্মরণে এসে যায় এবং সাথে 
সাথে উঠে গিয়ে পূর্ণ আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে ওযু করে নেওয়া হয়, তাহলে রাগের তীব্রতা 
তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হয়ে যাবে এবং এমন মনে হবে যে, ওযুর পানি সরাসরি রাগ ও উত্তেজনার 
জ্বলন্ত আগুনে গিয়ে পড়েছে। 
আল্লাহ্‌র জন্য রাগ হজম করে নেওয়ার পুরস্কার 


1551 ১5১৯১ 0০4০ di Lo dd JG IG ee ১৭] 45০ (১ 
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১৬৬ । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ কোন বান্দা মহান আল্লাহ্র দৃষ্টিতে গোস্সার ঢোক্‌ অপেক্ষা উত্তম কোন 
ঢোক্‌ গলাধঃকরণ করে না, যা সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য হজম করে নেয়। ___মুসনাদে 
আহমাদ 

ব্যাখ্যা ৪ রাগ সংবরণ করাকে যেমন আমাদের ভাষায় “গোস্সা হজম করে ফেলা” বলে, 
আরবী ভাষারও বাক-পদ্ধতি তাই। হাদীসটির মর্ম এই যে, পান করার অনেক এমন জিনিস 
আছে, যেগুলো পান করা এবং হজম করে ফেলা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে । তবে 
এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম জিনিস হচ্ছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনায় গোস্সা হজম করে ফেলা । 


যেসব সদগুণের অধিকারী বান্দাদের জন্য জান্নাত তৈরী করে রাখা হয়েছে, কুরআন মজীদে 
তাদের একটি গুণ এও উল্লেখ করা হয়েছে ঃ তারা গোস্সাকে হজম করে নেয় এবং মানুষের 
প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে । (সুরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৩৪) ' 
as ৮০৪ iS ১০০৪ ০ এ | পল পি 01 4 ১০ SL de Se (NW) 
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১৬৭। সাহল ইবনে মো“আয তার পিতা হযরত মো‘আয (রাঃ)-এর সূত্রে নবী করীম 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন £ যে ব্যক্তি নিজের রাগ 
ংবরণ করে নেয়__অথচ সে এটা কার্যকর করার শক্তি রাখে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কেয়ামতের 


দিন তাকে সকল সৃষ্টির সামনে ডেকে আনবেন এবং তাকে তার পছন্দ অনুযায়ী যে কোন 
বেহেশতী হুর বেছে নেওয়ার অধিকার দান করবেন । তিরমিযী, আবূ দাউদ 


ব্যাখ্যা $ অভিজ্ঞতা সাক্ষী যে, রাগের তীব্রতার সময় মানুষের অন্তরের চরম ইচ্ছা এটাই 
হয় যে, সে রাগের দাবী পূরণ করে ফেলবে । অতএব, যে বান্দা শক্তি থাকা সত্তেও কেবল 
তা'আলা আখেরাতে এর বিনিময় এভাবে দান করবেন যে, সমগ্র সৃষ্টির সামনে তাকে ডেকে 
এনে বলবেন £ নিজের মনের ইচ্ছার এ কুরবানীর বিনিময়ে আজ বেহেশতী হুরদের মধ্য থেকে 
যাকে ইচ্ছা নিজের জন্য নির্বাচন করে নাও । 
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১৬৮। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ যে ব্যক্তি (মন্দ কথা থেকে) নিজের রসনাকে ফিরিয়ে রাখে, আল্লাহ্‌ তাআলা তার 
দোষ-ক্রটি ঢেকে রাখেন । আর যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধ দমন করে রাখে, কেয়ামতের দিন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তার উপর থেকে আযাব ফিরিয়ে রাখবেন । আর যে ব্যক্তি নিজের অন্যায়- 
অপরাধের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট ওযর-আপত্তি ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ্‌ তার ওযর-আপত্তি 
কবুল করে নেন (এবং তাকে ক্ষমা করে দেন) ৷ ___বায়হাকী 
ধৈর্য ও অচঞ্চলতা আল্লাহ্‌র নিকট খুবই প্রিয় গুণ 





Lillie YUL leh পনি পিস nie nls (ও) 
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১৬৯ । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আব্দুল কায়েস গোত্রের 
সরদার “আশাজ্জ” কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন £ তোমার মধ্যে 


এমন দু'টি স্বভাব রয়েছে, যা আল্লাহ্র নিকট খুবই পছন্দনীয় £ (১) ধৈর্য, (রাগের কারণে 
পরাভূত না হওয়া ৷) (২) স্থিরতা অর্থাৎ, তাড়াতাড়ি না করা। __সুসলিম 
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ব্যাখ্যা ঃ আব্দুল কায়েস গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভের জন্য মদীনায় এসেছিল । প্রতিনিধি দলের সবাই নিজ নিজ বাহন 
থেকে লাফালাফি করে নেমে দ্রুত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌছে গেল । 
কিন্তু দলনেতা যার নাম ছিল মুনযির এবং ডাকনাম আশাজ্জ___ তিনি তাড়াহুড়া করলেন না; বরং 
বাহন থেকে নেমে প্রথমে সব সামানপত্র একত্রিত ও এগুলোর হেফাযতের ব্যবস্থা করলেন। 
তারপর গোসল করলেন এবং পোশাক পরিবর্তন করে গাল্টীর্যের সাথে ধীরস্থিরে দরবারে হাজির 
হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ চাল-চলন খুব পছন্দ করলেন এবং এ 
ক্ষেত্রেই তিনি বলেছিলেন 8 তোমার মধ্যে এমন দু'টি স্বভাব রয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্র নিকট 
খুবই প্রিয়। এর একটি হচ্ছে ধৈর্য ও গাষ্টীর্য অর্থাৎ, ক্রোধের কাছে পরাভূত না হওয়া এবং 
ক্রোধের সময়ও সংযমচিত্ততার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা । আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে অচঞ্চলতা, অর্থাৎ, 
কোন কাজে তাড়াহুড়া না করা; বরং প্রতিটি কাজ ধীরে-স্থিরে সম্পাদন করা। 
প্রতিটি কাজ ধীরে-স্থিরে ও স্বস্তির সাথে সম্পাদন করার প্রতি উৎসাহ দান 
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১৭০। হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়িদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ধীরে সুস্থে কাজ করা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, আর তাড়াহুড়া শয়তানের 
প্রভাবে হয়ে থাকে । -_তিরমিযী 
ব্যাখ্যা ৪ প্রতিটি দায়িত্ব ধীরে সুস্থে সম্পাদন করার অভ্যাস একটি প্রশংসনীয় গুণ এবং এটা 


আল্লাহ্‌ তা'আলার তওফীকেই অর্জিত হয় । পক্ষান্তরে তাড়াহুড়া করা একটি মন্দ অভ্যাস এবং 
এতে শয়তানের দখল থাকে । 
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১৭১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সারজিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উত্তম চাল-চলন, ধীরে-স্থিরে কার্য সম্পাদনের অভ্যাস এবং মধ্যম পন্থা 
অবলম্বন নবুওয়তের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ । __তিরমিযী 

ব্যাখ্যা 8 হাদীসটির আসল উদ্দেশ্য এ তিনটি জিনিসের গুরুত্ব বর্ণনা করা এবং এগুলোর 
প্রতি উৎসাহ প্রদান। এটা নবুওয়তের অংশ হওয়ার অর্থ বাহ্যতঃ রে নবীদের জীবন যেসব 
সৌন্দর্য ও গুণাবলীতে পরিপূর্ণ ও সুশোভিত থাকে, এ তিনটি গুণ এগুলোর চব্বিশ ভাগের এক 
ভাগ । অথবা বলা যায়, মানুষের সুন্দর চরিত্র গঠনে নবী-রাসূলগণ যেসব অভ্যাস ও গুণাবলীর 
শিক্ষা দিতেন, এগুলোর চব্বিশ ভাগের এক ভাগ হচ্ছে এ তিনটি জিনিস £ (১) উত্তম চাল- 
চলন, (২) ধীরে সুস্থে কার্য সম্পাদনের অভ্যাস এবং (৩) মধ্যম পন্থা অবলম্বন । 
মধ্যম পদ্থার ব্যাখ্যা 

আমরা হাদীসে উল্লেখিত “ইকতেসাদ” শব্দের অনুবাদ করেছি মধ্যম পদ্থা। এর অর্থ হচ্ছে 
৯-২ 
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১২৮ মা'আরিফুল হাদীস 


সর্বাবস্থায় বাহুল্য ও সক্কোচন থেকে বেচে থাকা এবং এতদুভয়ের মাঝামাঝি অবস্থান করা । 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের শিক্ষা ও উপদেশে এ বিষয়টির উপর সবিশেষ 
জোর দিয়েছেন। এমনকি এবাদতের মত সর্বোত্তম কর্মেও তিনি মধ্যম পন্থা অবলম্বনের তাকীদ 
করেছেন। কোন কোন সাহাবী খুব বেশী এবাদত করার ইচ্ছা করলেন, অর্থাৎ, দিনের বেলায় 
সর্বদা রোযা রাখার এবং সারা রাত জেগে নফল নামায পড়ার পরিকল্পনা করলেন । একথা শুনে 
তিনি তাদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করলেন এবং এ থেকে নিষেধ করে দিলেন । অনুরূপভাবে 
কোন কোন সাহাবী যখন তাদের সকল সম্পদ আল্লাহ্র পথে খরচ করে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ 
করলেন, তখন তিনি তাদেরকে এ কাজ থেকে বারণ করলেন এবং কেবল সম্পদের এক 
তৃতীয়াংশ খরচ করার অনুমতি দিলেন । বস্তুতঃ এটাই হচ্ছে “ইকতেসাদ” তথা মধ্যম পন্থা । 

কিতাবুর রিকাকে আপনি এমন অনেক হাদীস পড়ে এসেছেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভাব-অনটন এবং সচ্ছলতা উভয় অবস্থায় মধ্যম পন্থা অবলম্বনের তাকীদ 
দিয়েছেন। এর মর্ম এটাই যে, মানুষ অভাব-অনটন ও সচ্ছলতা উভয় অবস্থায়ই মধ্যম পন্থা 
অবলম্বন করে চলবে । আর এটাকেই এ হাদীসে নবৃওয়াতের একটা অংশ হিসাবে উল্লেখ করা 
হয়েছে। 

মিষ্টি কথা ও কর্কশ ভাষা 

মানুষের নৈতিক জীবনের যেসব দিক দিয়ে তার সমজাতির সাথে সর্বাধিক পালা পড়ে এবং 
যেগুলোর প্রভাব ও ফলাফল খুবই সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে, এগুলোর মধ্যে তার ভাষার মিষ্টতা ও 
তিক্ততা এবং বাক্যালাপে নম্রতা ও কঠোরতা অন্যতম । এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তার অনুসারী ও ভক্তদেরকে মিষ্টি কথা ও মধুর ভাষা ব্যবহার করতে খুব তাকীদ 
করতেন এবং খারাপ ও কঠোর ভাষা প্রয়োগ করতে নিষেধ করতেন। এমনকি মন্দ কথার 
উত্তরেও মন্দ কথা বলতে তিনি পছন্দ করতেন না। নিম্নে এ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস পাঠ করে 
নিন। 
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১৭২। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ইয়াহুদীদের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হল এবং তারা (নিজেদের ভ্রষ্টতা ও দুষ্টামির কারণে 
আস্সালামু আলাইকুম-এর স্থলে) বলল £ আস্সামু আলাইকুম । (যা প্রকৃতপক্ষে একটি গালি 
এবং এর অর্থ হচ্ছে তোমার মরণ হোক ।) হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, তোমাদের হোক, 
আর তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত ও গযবও নামুক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আয়েশা! রসনা সংযত কর, নম্রতার পথ অবলম্বন কর । কঠোরতা ও 
কটু বাক্য পরিত্যাগ কর । বুখারী 

ব্যাখ্যা 8 এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন এ ইয়াহুদীদের চরম 
ওদ্ধত্যের জবাবেও কঠোরতাকে পছন্দ করলেন না; বরং নম্র ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দিলেন। 
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১৭৩ ৷ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তি কটুভাষী হয় না, অভিসম্পাতকারী হয় না, অশ্লীল ভাষী ও 
গালিগালাজকারী হয় না।-__তিরমিযী 
ব্যাখ্যা ৪ হাদীসটির মর্ম এই যে, মুমিনের অবস্থান ও তার চরিত্র এই হওয়া চাই যে, তার 
মুখ দিয়ে কটু কথা ও গালিগালাজ বের হবে না। কিতাবুল ঈমানে এ হাদীস অতিক্রান্ত হয়েছে, 
যেখানে ঝগড়া-বিবাদের সময় গালমন্দ করাকে মুনাফিকের আলামত বলা হয়েছে। 


পপ ০০০১০ ৩ তত 
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১৭৪ ৷ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইল । তিনি তখন আমাদেরকে বললেন £ এ লোকটি 
তার গোত্রের মন্দ সন্তান অথবা বললেন ৪ লোকটি তার গোত্রের মধ্যে খুবই খারাপ মানুষ । 
তারপর তিনি বললেন ঃ একে আসার অনুমতি দাও । পরে সে যখন ভিতরে প্রবেশ করল, তখন 
তিনি তার সাথে খুব নম্রভাবে কথা বললেন । লোকটি যখন চলে গেল, তখন হযরত আয়েশা 
(রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো তার সাথে খুব নম্রভাবে কথা বললেন, অথচ 
আগে আপনি তারই ব্যাপারে এ কথা বলেছিলেন (যে, সে খুবই খারাপ লোক ৷) রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন $ আল্লাহ্‌র নিকট কেয়ামতের দিন সবচেয়ে নিকৃষ্ট 
স্তরের মানুষ হবে এ ব্যক্তি, যার কটু ভাষার কারণে মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে । (অর্থাৎ, তার 
সাথে মেলামেশা ও কথা-বার্তা বলা থেকে মানুষ বেঁচে থাকতে চায় । --_বুখারী, মুসলিম, আবু 
দাউদ 

ব্যাখ্যা £ এখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরের সারমর্ম এই যে, 
কোন মানুষ যদি মন্দ ও দুষ্টও হয়, তবুও তার সাথে কথা নম্রতা ও ভদ্রতার সাথেই বলতে 
হবে ৷ অন্যথায় মন্দভাষা ও কটুকথার প্রতিক্রিয়া এই হয় যে, এমন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত 
করতে ও কথা বলতে মানুষ পলায়নপর হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তির অবস্থা এই হয়, সে 
আল্লাহ্‌র নিকট খুবই মন্দ এবং কেয়ামতের দিন তার অবস্থা হবে খুবই খারাপ । এ হাদীসটি 
সম্পর্কে কয়েকটি কথা বুঝে নেওয়া উচিত ঃ 

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যক্তির আগমনের পূর্বেই উপস্থিত 
লোকদেরকে তার মন্দ হওয়ার অবগতি সম্ভবতঃ এজন্য দিয়েছিলেন, যাতে তারা তার সামনে 
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সতর্ক হয়ে কথা বলে এবং এমন কোন কথা যেন না বলে ফেলে, যা কোন দুষ্ট ও খারাপ 
মানুষের সামনে বলা যায় না। এমন কোন পরিণামদর্শিতার কারণে কারো কোন দোষের 
ব্যাপারে অন্যদেরকে সতর্ক করা গীবত ও পরনিন্দার মধ্যে গণ্য নয়; বরং এমন করার নির্দেশ 
রয়েছে। যেমন, এক হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 
পাপাচারী ও খারাপ মানুষের মধ্যে যে দোষ থাকে, তা লোকদেরকে বলে দাও, যাতে আল্লাহ্‌র 
বান্দারা তার অনিষ্ট থেকে বাচতে পারে । -_কানযুল উম্মাল 

(২) এ হাদীস থেকে একথাও জানা গেল যে, কোন ব্যক্তি মন্দ ও দুষ্ট হলেও তার সাথে 
নরমভাবেই কথা বলতে হবে । এ ঘটনা সম্পর্কেই বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় এ শব্দমালা 
এসেছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটির সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করলেন 
ও কথাবার্তা বললেন । এর দ্বারা বুঝা গেল যে, যারা এ ধারণা পোষণ করে যে, পাপাচারী ও মন্দ 
স্বভাবের লোকদের সাথে ভালভাবে সাক্ষাত করাও উচিত নয়, এ ধারণা ঠিক নয়। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবুদ্দারদা রোঃ) থেকে 
ইমাম বুখারী উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি বলতেন ঃ আমরা অনেক এমন মানুষের সাথেও 
হাসিমুখে সাক্ষাত করি এবং কথা বলি, যাদের অবস্থা ও কর্মের কারণে আমাদের অন্তর 
তাদেরকে অভিসম্পাত করে । তবে বিশেষ কোন ক্ষেত্রে কঠোর আচরণ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশের 
মধ্যেই যদি কল্যাণ নিহিত থাকে, তাহলে সেখানে এমন পন্থা অবলম্বন করাও ঠিক হবে । 

(৩) এ হাদীসেরই আবু দাউদের এক বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) যখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, যে ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি নিজেই 
বলেছিলেন যে, লোকটি খুবই খারাপ, তার সাথে আপনি আবার কেমন করে হাসিমুখে কথা 
বললেন ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উত্তর দিলেন £ হে আয়েশা! আল্লাহ্‌ 
তা'আলা কটুভাষী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না। মর্ম এই যে, কটুকথা বলার অভ্যাস মানুষকে 
আল্লাহ্র ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করে দেয়। তাই আমি কেমন করে এ দোষে লিপ্ত হতে 
পারি। 
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১৭৫ । হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেছেন ৪ উত্তম ও মিষ্টি কথাও একটি সদকা । (অর্থাৎ, এক ধরনের পুণ্য, যার 
দ্বারা বান্দা প্রতিদান ও পুরস্কারের অধিকারী হয় ।) বুখারী 

ব্যাখ্যা 8 এটা আসলে একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ । ইমাম বুখারী এ পূর্ণ হাদীসটিও 
বর্ণনা করেছেন এবং এক স্থানে সনদ উল্লেখ ছাড়া কেবল এ অংশটুকু উদ্ধৃত করেছেন। এর 
মর্ম স্পষ্ট যে, কারো সাথে মধুর ভঙ্গিতে উত্তম কথা বললে এটা তার খুশী ও আনন্দের কারণ 
হয়। আর আল্লাহ্র কোন বান্দার মনে আনন্দ দান করা নিঃসন্দেহে বড় পুণ্য কাজ। 
কথা কম বলা এবং খারাপ ও অহেতুক কথা থেকে রসনার হেফাযত করা 

দুনিয়াতে যেসব ঝগড়া-বিবাদ ও গন্ডগোল হয়ে থাকে, এগুলোর অধিকাংশই অসংযত 
কথা-বার্তার কারণে হয়ে থাকে, তাছাড়া মানুষের পক্ষ থেকে যেসব বড় বড় গুনাহ্‌ প্রকাশ পায়, 
এগুলোর সম্পর্কও অধিকাংশ ক্ষেত্রে রসনার সাথেই থাকে । এ জন্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়টির প্রতি সবিশেষ তাকীদ করতেন যে, রসনাকে যেন নিয়ন্ত্রণে 
রাখা হয় এবং সর্বপ্রকার মন্দ কথা; বরং অপ্রয়োজনীয় এবং অর্থহীন কথা থেকেও যেন 
রসনাকে বিরত রাখা হয় । কথা বলার যখন বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখা না দেয় এবং এ কথার 
দ্বারা কোন কল্যাণ ও লাভের আশা না থাকে, তখন যেন নীরবতাই অবলম্বন করা হয়। এ 
শিক্ষাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর 
উপর মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি নির্ভরশীল । কোন কোন হাদীস থেকে জানা যায় যে, নামায, 
রোযা, হজ্জ এবং জেহাদের মত এবাদতসমূহের দীপ্তি ও সাদর গ্রহণযোগ্যতাও রসনার এ সতর্ক 
ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। 

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু হাদীস “কিতাবুর রিকাকে” 
ইতংপূর্বেই এসে গিয়েছে। নিম্নে আরো কিছু হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে ৪ 
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১৭৬ । হযরত মো“আয (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন আমলের কথা বলে 
দিন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে । তিনি বললেন ঃ তুমি 
একটি বিরাট বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করেছ, তবে (বিষয়টি বিরাট ও কঠিন হওয়া সত্তেও) এঁ বান্দার 
জন্য সহজ, যার.জন্য আল্লাহ্‌ সহজ করে দেন । তুমি আল্লাহ্র এবাদত করবে এবং তার সাথে 
রাখবে এবং বায়তুল্লাহ্‌র হজ্জ করবে । তারপর বললেন ৪ আমি কি তোমাকে কল্যাণের 
দ্বারসমূহের সন্ধান দিব না ? (এ পর্যন্ত যেসব বিষয়ের কথা বলা হয়েছে, এগুলো ইসলামের 
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ফরয বিধান ছিল । তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার বললেন ঃ তুমি যদি 
চাও, তাহলে আমি তোমাকে কল্যাণ লাভের আরো কিছু বিষয়ের কথা বলে দেব । সম্ভবতঃ 
এ কথার দ্বারা নফল এবাদত উদ্দেশ্য ছিল। তাই তিনি হযরত মো“আযের আগ্রহ দেখে 
বললেন ৪) রোযা হচ্ছে (গুনাহ্‌ এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকারী) ঢাল, সদাকা গুনাহ্‌কে 
(এবং গুনাহের কারণে সৃষ্ট আগুনকে) এমনভাবে নিভিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে 
ফেলে আর কোন ব্যক্তির মধ্যরাতের নামায । (অর্থাৎ, তাহাজ্জুদ নামাযেরও এ অবস্থা এবং 
কল্যাণের দ্বারসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম ৷) তারপর তিনি (তাহাজ্জুদ ও দানের ফযীলত 
প্রসঙ্গে) সুরা সেজদার এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, যার অর্থ হচ্ছে ৪ তাদের পার্খ্বদেশ 
শয্যা থেকে পৃথক থাকে । তারা তাদের প্রতিপালককে আশা ও ভয় নিয়ে ডাকে এবং আমি 
তাদেরকে যে রিঘিক দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে! তাদের জন্য নয়নগ্রীতিকর কি কি 
প্রতিদান লুক্কায়িত রয়েছে, তা কেউ জানে না । এটা হবে তাদের কর্মের প্রতিদান। 

তারপর তিনি বললেন £ আমি কি তোমাকে দ্বীনের শির, এর স্তম্ভ এবং এর উচ্চ শিখরের 
সন্ধান দেব না ? আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই বলে দিন। তিনি তখন 
বললেন ৪ দ্বীনের শির হচ্ছে ইসলাম, এর স্তম্ভ হচ্ছে নামায, আর এর উচ্চ শিখর হচ্ছে জেহাদ। 
তারপর তিনি বললেন £ আমি কি তোমাকে এ জিনিসের কথা বলে দেব, যার উপর এসব কিছু 
নির্ভর করে? আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্‌র নবী! আপনি অবশ্যই বলুন । তিনি তখন 
নিজের জিহ্বা ধরে বললেন £ এটাকে নিবৃত রাখ । (অর্থাৎ, নিজের রসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখ ।) 
আমি আরয করলাম, আমরা যেসব কথা-বার্তা বলি, এগুলোর জন্যও কি আমাদেরকে ধরা 
হবে £ তিনি বললেন £ হে মো'আয! তোমার মা তোমার উপর কীদুক। (আরবী বাকরীতি 
অনুযায়ী এটা শ্রীতিবাক্য ।) মানুষকে তাদের মুখের উপর অথবা নাকের উপর উপুড় করে এ 

ংযত কথা-বার্তাই জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে । -_সুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ 

ব্যাখ্যা £ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরকানে ইসলামের পর 
“কল্যাণের দ্বার” শিরোনামে রোযা এবং দান খয়রাতের যে আলোচনা করেছেন, এ অধমের 
নিকট এর দ্বারা নফল রোযা এবং নফল দান উদ্দেশ্য । এ জন্যই তিনি এর সাথে তাহাজ্জুদ 
নামাযের উল্লেখ করেছেন, যা নফল নামাযসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম । তারপর তিনি ইসলামকে 
দ্বীনের শির নামে অভিহিত করেছেন । বাহ্যত এখানে ইসলাম দ্বারা ইসলাম গ্রহণ করা এবং 
এটাকে নিজের দ্বীন বানিয়ে নেওয়া উদ্দেশ্য । আর তখন এর মর্ম এই হবে যে, কোন ব্যক্তি 
যদি সকল পুণ্য কাজ করে নেয় এবং তার চরিত্র এবং আচার-আচরণও ভাল হয়; কিন্তু সে 
ইসলামকে নিজের দ্বীন বানিয়ে না নেয়, তাহলে তার উদাহরণ হবে এমন একটি দেহের মত, 
যার হাত পা ইত্যাদি সবকিছুই ঠিক আছে, কিন্তু মাথা নেই। 

তারপর নামাযকে তিনি দ্বীনের স্তম্ভ বলেছেন! এর মর্ম এই যে, যেভাবে স্তম্ভ ছাড়া কোন 
ঘর টিকে থাকতে পারে না, অনুরূপভাবে নামায ছাড়া দ্বীন কায়েম থাকতে পারে না। তারপর 
তিনি জেহাদকে দ্বীনের সর্বোচ্চ শিখর বলে উল্লেখ করেছেন। আর একথা স্পষ্ট যে, দ্বীনের 
সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি জেহাদের উপরই নির্ভরশীল । 

হাদীসের সর্বশেষ অংশ- যার কারণে হাদীসটি এখানে আনা হয়েছে, সেটা হচ্ছে এই যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ৪ উপরে উল্লেখিত সবগুলো জিনিসের 
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নির্ভরশীলতা এর উপর যে, মানুষ তার রসনাকে হেফাযত করবে । কেননা, লাগামহীন কথা- 
বার্তা মানুষের এসব পুণ্য আমলকে ওজনহীন ও দীপ্তিশূন্য করে দেয় । তারপর হযরত মো“আয 
একথা শুনে যখন আশ্চর্যবোধ করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে, মুখের কথার উপরও কি 
আমাদের পাকড়াও হবে ? তখন তিনি উত্তরে বললেন £ অনেক মানুষকেই এ রসনার 
অপব্যবহার ও লাগামহীন কথাবার্তার কারণেই উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে । আজও 
. প্রতিটি চক্ষুম্মান ব্যক্তি নিজ চোখেই দেখে নিতে পারে যে, যেসব বড় বড় গুনাহ্‌ মহামারীর মত 
ব্যাপক আকার ধারণ করে আছে এবং যেগুলো থেকে আত্মরক্ষাকারী মানুষ খুবই কম, 
এগুলোর সম্পর্ক অধিকাংশই রসনা ও মুখের সাথেই । জনৈক কবি বলেছেন £ মানুষের উপর 
ক্ষতিকারক যা কিছু আসছে, এর সবগুলোই হচ্ছে রসনা ও মুখের ফল। 
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১৭৭। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে 
বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন £ আদম-সন্তান যখন প্রভাত করে, তখন তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
বিনয় ও অনুরোধের সাথে জিহ্বাকে বলে, আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর (এবং 
আমাদের উপর দয়া কর।) কেননা, আমরা তোমারই সাথে জড়িত । তুমি ঠিক থাকলে 
আমরাও ঠিক থাকব । আর তুমি বাকা হয়ে গেলে আমরাও বাঁকা হয়ে যাব (এবং পরে এর মন্দ 
পরিণাম সবাইকে ভোগ করতে হবে |) তিরমিযী 

ব্যাখ্যা ৪ উপরের হাদীস থেকে জানা গিয়েছিল যে, মানুষের প্রকাশ্য অঙ্গসমূহের মধ্য 
থেকে জিহ্বার অপপ্রয়োগজনিত কারণেই মানুষ বেশী জাহান্নামে যাবে । এ হাদীসে বলে দেওয়া 
হয়েছে যে, জিহ্বার এ বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রতিদিন মানুষের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত বিনয়ের 
সাথে জিহ্বাকে বলে যে, আমাদের কল্যাণ ও অকল্যাণ তোমার সাথেই সম্পর্কিত । এ জন্য 
তুমি আমাদের উপর দয়া কর এবং আল্লাহ্‌ থেকে নির্ভয় হয়ে লাগামহীন হয়ে যেয়ো না। 
অন্যথায় তোমার সাথে আমরাও আল্লাহ্র আযাবে নিপতিত হয়ে যাব! 

অন্য একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে অন্তরের এ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা যখন ঠিক 
থাকে, তখন সারা দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই ঠিক থাকে । কিন্তু এ দুটি কথার মধ্যে কোন বৈপরিত্ব 
নেই। আসল তো অন্তরই; কিন্তু বাহ্যিক অঙ্গসমূহের মধ্যে যেহেতু জিহ্বাই এর বিশেষ 
মুখপাত্র, তাই উভয়টির ধরন একই যে, এটা ঠিক থাকলে সব ঠিক। আর যদি ও দু'টোর মধ্যে 
বক্রতা এসে যায়, তাহলে আর মানুষের রক্ষা নেই। 
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১৭৮ । হযরত সাহল ইবনে সা’দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ যে ব্যক্তি আমাকে তার মুখ ও যৌনাঙ্গের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেবে (যে, 
এ দু'টির অপপ্রয়োগ হবে না,) আমি তার জান্নাতে প্রবেশের দায়িত্ব নিচ্ছি। -__বুখারী 
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ব্যাখ্যা ৪ মানুষের অঙ্গসমূহের মধ্যে জিহ্বা ছাড়া অন্য যে অঙ্গটির অপব্যবহার থেকে 
হেফাযত করার গুরুত্ব খুবই বেশী, সেটা হচ্ছে মানুষের যৌন অঙ্গ । এ জন্য এ হাদীসে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ উভয়টির ব্যাপারে বলেছেন যে, যে বান্দা এ দায়িত্ব 
গ্রহণ করবে যে, সে অপব্যবহার থেকে নিজের জিহ্বাকেও হেফাযত করবে এবং জৈবিক 
চাহিদা পূরণকেও আল্লাহ্‌র বিধানের অধীনে রাখবে, আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার জন্য 
জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারি । 

এখানে আবার সেই কথাটি মনে রাখতে হবে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের এ ধরনের বক্তব্যের সম্বোধিত ব্যক্তি হতেন এসব ঈমানদারগণ, যারা তারই 
শিক্ষা-দীক্ষা দ্বারা এ মৌলিক সত্যকে জেনে নিয়েছিলেন যে, এ ধরনের প্রতিশ্রুতির সম্পর্ক 
কেবল এসব লোকদের সাথে, যারা ঈমানের অধিকারী এবং ঈমানের মৌলিক দাবীসমূহও তারা 
পুরণ করে থাকে । 
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১৭৯। হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ সাকাফী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
একদিন আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার উপর আপনি যেসব জিনিসের আশংকা করেন, 
এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আশংকার বস্তু কোন্টি ? সুফিয়ান বলেন, তখন তিনি নিজের জিহ্বাটি 
ধরলেন এবং বললেন £ সবচেয়ে আশংকার বস্তু হচ্ছে এটি । __তিরমিযী 

ব্যাখ্যা £ হাদীসের মর্ম এই যে, তোমার পক্ষ থেকে আমি অন্য কোন মন্দের তো বেশী 
আশংকা করি না, তবে আমার এ ভয় যে, তোমার জিহ্বা লাগামহীন হয়ে যায় কিনা । তাই এ 
ব্যাপারে সাবধান ও সতর্ক থাকবে । হতে পারে যে, প্রশ্নকারী সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহর ভাষা 
কিছুটা কড়া ছিল এবং এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একথা 
বলেছিলেন । আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। 
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১৮০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে চুপ থাকল, সে মুক্তি পেয়ে গেল । ___মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, 





ব্যাখ্যা £ হাদীসটির মর্ম এই যে, যে ব্যক্তি খারাপ কথা ও অহেতুক কথা থেকে জিহ্বাকে 
বিরত, রাখল, সে ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গেল । এ মাত্র হযরত মো“আয (রাঃ)-এর বর্ণিত 
হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বক্তব্য অতিক্রান্ত হয়েছে যে, মানুষ 
বেশীর ভাগ অসংযত কথাবার্তার কারণেই উপুড় হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে । 
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১৮১। হযরত উকবা ইবনে ‘আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, মুক্তি লাভের উপায় 
কি ? (এবং এ মুক্তি লাভের জন্য আমাকে কি করতে হবে ? ) তিনি উত্তরে বললেন £ তোমার 
জিহ্বাকে সংযত রাখ, নিজের ঘরেই পড়ে থাক এবং নিজের গুনাহ্‌্র জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে 
কান্নাকাটি কর ।-_-তিরমিযী 
ব্যাখ্যা £ জিহ্বাকে আয়ত্তে রাখা এবং নিজের গুনাহ্‌র জন্য কান্নাকাটি করার মর্ম তো 
স্পষ্ট । তবে এ দু'টি ছাড়া তৃতীয় যে উপদেশটি তিনি দিয়েছেন যে, “নিজের ঘরে পড়ে থাক” 
এর অর্থ এই যে, যখন বাইরে প্রয়োজনীয় কোন কাজ না থাকে, তখন আড্ডাবাজ ও 
ভবঘুরেদের মত বাইরে ঘুরাফেরা করো না; বরং নিজের ঘরে স্ত্রী-সন্তানদের সাথে থেকে 
বাড়ীর কাজকর্ম দেখাশুনা কর এবং আল্লাহ্র এবাদত করে যাও। অভিজ্ঞতা সাক্ষী যে, বিনা 
প্রয়োজনে বাইরে ঘুরাফেরা করা অনেক অনিষ্ট ও ফেতনার কারণ হয়ে যায়। 
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১৮২ । হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত 
আবূ যর গেফারী (রাঃ)কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন £ঃ আমি কি তোমাকে এমন দু'টি 
অভ্যাসের কথা বলে দেব না, যা বহন করা খুবই সহজ এবং মীযানের পাল্লায় খুবই ভারি ? 
আমি আরয করলাম, অবশ্যই বলুন। তিনি তখন বললেন ঃ দীর্ঘ নীরবতার অভ্যাস ও 
সচ্চরিত্রতা। এ মহান সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! সৃষ্টিকুলের আমলসমূহের মধ্যে এ 
দু'টির তুলনা হয় না। বায়হাকী 

ব্যাখ্যা $ পূর্বেও যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, বেশী নীরব থাকার অর্থ এটাই যে, মানুষ 
অপ্রয়োজনীয় ও অশোভন কথাবার্তা থেকে নিজের জিহবাকে ফিরিয়ে রাখবে । আর যে ব্যক্তির 
কর্মপদ্ধতি এই হবে, সে স্বাভাবিকভাবেই স্বল্লভাষী ও দীর্ঘ নীরবতা পালনকারী হবে। 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ দুনিয়ার সবচেয়ে বেশী কথা বলার প্রয়োজন 
ছিল। কেননা, কেয়ামত পর্যন্ত আগত মানব জাতির পথ প্রদর্শনের কাজ তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল 
এবং তিনি এ প্রয়োজনে কথা বলতে ক্রটি করতেন না; বরং বলার মত ছোট বড় সব কথাই 
বলতেন । কিন্তু-'এতদসত্রেও প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবায়ে কেরাম তার এ অবস্থা বর্ণনা করেছেন ৪ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব বেশী নীরব থাকতেন। (শরহুস্‌ সুন্নাহ) অপর এক 
হাদীসে বলা হয়েছে ঃ তিনি কেবল এঁ কথাই বলতেন, যার উপর তিনি সওয়াবের আশা 
করতেন। __তাবরানী 
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১৮৩ । ইমরান ইবনে হিত্তান তাবেয়ী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন হযরত 
আবূ যর গেফারী (রাঃ) এর খেদমতে হাজির হয়ে দেখি যে, তিনি মসজিদে একটা কালো চাদর 
গায়ে জড়িয়ে একাকী বসে আছেন । আমি বললাম, হে আবু যর! এটা কেমন একাকিত্ব ও 
নিঃসঙ্গতা । (অর্থাৎ, আপনি এভাবে সম্পূর্ণ একা ও নিঃসঙ্গ থাকা কেন অবলম্বন করলেন ?) 
তিনি উত্তর দিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি £ খারাপ 
সাথীর সঙ্গ থেকে একা থাকা ভাল, আর সৎসঙ্গ একাকিত্বের চেয়ে উত্তম । কাউকে ভাল কথা 
বলে দেওয়া নীরব থাকার চেয়ে ভাল, আর মন্দ কথা বলার চেয়ে নীরব থাকা ভাল । ___বায়হাকী 

ব্যাখ্যা £ এ হাদীসে এ কথাটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এসে গিয়েছে যে, নীরব থাকার যে 
ফযীলত, সেটা হয় মন্দ কথা বলার তুলনায় । অন্যথায় ভাল কথা বলা নীরব থাকার চেয়ে 
উত্তম । অনুরূপভাবে এ কথাটিও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, অসৎ লোকের সাথে মেলামেশা ও 
তাদের সাহচর্ষের চেয়ে একা থাকা ভাল । কিন্তু পুণ্যবানদের সাহচর্য একাকিত্বের চেয়ে উত্তম । 

ফায়েদা ৪ এখানে আরেকটি সূক্ষ্ম কথা এই বুঝে নেওয়া চাই যে, আল্লাহ্র বান্দাদের 
প্রকৃতি, তাদের যোগ্যতা এবং ঝোক-প্রবণতা বিভিন্ন হয়ে থাকে । এদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও আদর্শে এমন বিজ্ঞজনোচিত প্রশস্ততা ও সমন্বয়ের সুযোগ 
রয়েছে যে, বিভিন্ন মেযাজ ও বিভিন্ন মনের মানুষ নিজেদের মেযাজ ও রুচি অনুযায়ী তার 
অনুসরণ করে আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সন্তুষ্টির সুউচ্চ স্থান লাভ করে নিতে পারে । যেমন, অনেক 
লোকের মন-মেযাজ এমন থাকে যে, যে ধরনের লোকদেরকে সে পছন্দ করে না, তাদের 
সাথে মেলামেশা করা তার জন্য খুবই কঠিন ও ভারী হয়ে যায় এবং এ ধরনের মানুষের সাথে 
মেলামেশা রাখাতে সে নিজের ক্ষতি মনে করে । এ ধরনের মানুষের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা বর্তমান রয়েছে, যার উল্লেখ হযরত আবু যর 
গেফারী এ হাদীসে করেছেন এবং যার উপর তিনি স্বয়ং আমল করতেন। 

অপরদিকে অনেক মানুষ নিজেদের স্বভাব-প্রকৃতি ও মেযাজের দিক দিয়ে এমন হয়ে থাকে 
যে, যেসব লোকের অবস্থা ও চাল-চলন তাদের কাছে পছন্দনীয় নয়, তাদেরও সংশোধন এবং 
তাদেরকে সুপথে আনার জন্য তাদের সাথে মেলামেশা করা এবং তাদের মন্দ প্রভাব থেকে 
নিজেদেরকে হেফাযতে রেখে বিভিন্নভাবে তাদের খেদমত করা তাদের জন্য কোন কঠিন বিষয় 
মনে হয় না; বরং এর প্রতি তাদের একটা ঝৌক ও আকর্ষণ থাকে । তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য হাদীসে (যেগুলো যথাস্থানে আসবে ৷) এ কর্মপদ্ধতিরই 
দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আর অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম যারা আবূ যর (রাঃ)-এর মত 
নির্জনতা প্রিয় ছিলেন না, তাদের কর্মপদ্ধতি এটাই ছিল । তাই সাহাবায়ে কেরামের জীবনের 
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কোন কোন ক্ষেত্রে এবং অনুরূপভাবে পরবর্তী যুগের ঈমানদার ও পুণ্যবানদের বিভিন্ন মহলের 
কর্মপদ্ধতিতে এ ধরনের যে বিভিন্নরূপ কোথাও কোথাও দেখা যায়, এটা কেবল আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সৃষ্ট বিভিন্ন মন-মেযাজের স্বাভাবিক পার্থক্য এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের শিক্ষার ব্যাপকতা ও পরিপুর্ণতার এক অনিবার্য ফল । তাই যারা নিজেদের সংকীর্ণ 
দৃষ্টিতে সবাইকে একই অবস্থার এবং সম্পূর্ণ একইরূপে দেখতে চান, তারা আসলে দ্বীনের 
ব্যাপক রূপ, নববী শিক্ষার সামগ্রিক চিত্র এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার সৃষ্টিরহস্য ও তার বিধানের 
হেকমতের বিষয়টি ভাল করে ভেবে দেখেননি । 
অহেতুক কথা বর্জন 
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১৮৪ ৷ হযরত আলী ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ৪ মানুষের ইসলামী জিন্দেগীর একটি সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য এই যে, সে 
উদ্দেশ্যহীন ও অহেতুক কথাবার্তা পরিহার করে চলে । -_মোয়াত্তা মালেক, মুসনাদে আহমাদ 

ব্যাখ্যা 8 হাদীসটির মর্ম এই যে, অহেতুক ও উদ্দেশ্যহীন কথাবার্তা না বলা এবং বাজে 
কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখা ঈমানের পরিপূর্ণতার দাবী এবং মানুষের ইসলামী জীবন ধারার 
এক মহান সৌন্দর্য । এ গুণকেই সংক্ষেপে “অহেতুক কথা ও কাজ বর্জন” বলে । 
পরনিন্দা রর 

যেসব বদভ্যাসের সম্পর্ক জিহ্বার সাথে হয়ে থাকে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম যেগুলোকে মারাত্মক অপরাধ ও কবীরা গুনাহ্‌ বলে উল্লেখ করেছেন এবং যেগুলো 
থেকে বিরত থাকার জন্য তিনি সবিশেষ তাকীদ করেছেন, এগুলোর মধ্যে পরনিন্দা অন্যতম। 
কারো এমন কোন বক্তব্য অন্যের গোচরীভূত করা, যার দ্বারা পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয় এবং 
একজনের অপরজনের প্রতি কুধারণা সৃষ্টি হয়, এ মন্দ অভ্যাসের নাম হচ্ছে চোগলখোরী ও 
পরনিন্দা । 

যেহেতু পারস্পরিক মধুর সম্পর্ক, সৌহার্দ্পূর্ণ সহাবস্থান ও আন্তরিক ভালবাসা স্থাপন নববী 
শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম, (এমনকি এক হাদীসে এটাকে কোন কোন দিক দিয়ে 
এবাদতের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ বলা হয়েছে ।) এ জন্য যে জিনিসটি পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট 
করে হিংসা-বিদ্বেষ, অবিশ্বাস ও ঘৃণা সৃষ্টি করে, সেটা অবশ্যই মারাত্মক পাপ হিসাবে গণ্য 
হবে । এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরনিন্দাকে কঠিন গুনাহ্‌ হিসাবে 
উল্লেখ করেছেন এবং আখেরাতে এর যে মন্দ পরিণতি ভোগ করতে হবে, সে সম্পর্কে 
উম্মতকে সতর্ক করে দিয়েছেন। 
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১৩৮ মা'আরিফুল হাদীস 


১৮৫ ৷ হযরত হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ পরনিন্দাকারী ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না। 

ব্যাখ্যা ৪ হাদীসটির মর্ম এই যে, পরনিন্দা ও চোগলখোরীর অভ্যাস এসব মারাত্মক গুনাহ্‌র 
অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো জান্নাতে প্রবেশের অন্তরায় হবে এবং কোন মানুষ এ অপবিত্র ও শয়তানী 
স্বভাবের সাথে জান্নাতে যেতে পারবে না। হ্যা, আল্লাহ্‌ তাআলা যদি নিজের অনুগ্রহে কাউকে 
মাফ করে দিয়ে অথবা এ অপরাধের শাস্তি দিয়ে তাকে পবিত্র করে নেন, তাহলে এরপর 
জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারে। 
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১৮৬। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে গুন্ম ও আসমা বিনতে ইয়াধীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, 
নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র উত্তম বান্দা হচ্ছে তারা, যাদেরকে 
দেখলে আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয় । আর নিকৃষ্ট বান্দা হচ্ছে তারা, যারা চোগলখোরী করে বেড়ায়, 
বন্ধুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং যারা আল্লাহ্‌র নিষ্পাপ বান্দাদেরকে কোন গুনাহে জড়িত 
করে দিতে অথবা কষ্টে ফেলে দিতে প্রয়াসী থাকে । -_মুসনাদে আহমাদ, বায়হাকী 

ব্যাখ্যা £ এ হাদীসে আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের এ লক্ষণ বলা হয়েছে যে, তাদেরকে দেখলে 
আল্লাহ্‌র কথা স্মরণ হয়ে যায়। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ তাদেরকে বলা হয়েছে, যারা 
চোগলখোরীতে অভ্যস্ত, চোগলখোরী করে করে বন্ধুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা যাদের পেশা 
এবং যারা আল্লাহ্‌র বান্দাদের বদনাম ও তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার পেছনে লেগে থাকে । 


অতএব মানুষের উচিত, সাহচর্য ও ভালবাসার জন্য আল্লাহ্‌র এমন বান্দাদেরকে খুঁজে বের 
করা, যাদেরকে দেখলে অন্তরের উদাসীনতা দূর হয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র স্মরণ এসে যায়। এর 
বিপরীত-__ যারা আল্লাহ্‌কে চিনে না এবং মানুষকে কষ্ট দেওয়ার পেছনে লেগে থাকে, মানুষের 
বদনাম করা ও ক্ষতিসাধন করা যাদের নেশা, এমন লোকদের থেকে নিজেকে দূরে রাখবে 
এবং তাদের মন্দ প্রভাব থেকে বাচতে চেষ্টা করবে। 
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১৮৭ ৷ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ঃ আমার সহচরদের মধ্য থেকে কেউ যেন কারো কোন মন্দ কথা আমার 
নিকট না পৌছায় । কেননা, আমি এটাই পছন্দ করি যে, আমি যখন তোমাদের কাছে আসি, 
তখন যেন আমার অন্তর (সবার প্রতি) পরিষ্কার ও নির্মল থাকে । __আবু দাউদ 
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মা'আরিফুল হাদীস ১৩৯ 


ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসের মাধ্যমে উম্মতকে শিক্ষা 
দিয়েছেন যে, অন্যের ব্যাপারে এমন কথা শুনতেও যেন মানুষ বিরত থাকে, যার দ্বারা তার 
অন্তরে কুধারণা এবং মনোবেদনা ইত্যাদি সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে । (তবে মনে রাখতে 
হবে যে, যেসব ক্ষেত্রে শরয়ী প্রয়োজন এবং দ্বীনী স্বার্থের দাবীই হচ্ছে এমন কথা বলে দেওয়া 
অথবা শ্রবণ করা, সেসব ক্ষেত্র এ নিষেধাজ্ঞার বাইরে ৷) 
কারো অগোচরে নিন্দা ও অপবাদ প্রসঙ্গ 

চোগলখোরী দ্বারা যে ধরনের বিপর্যয় ও ভয়াবহ ফলাফল সামনে আসে, এর চাইতেও 
মারাত্মক ফলাফল ও পরিণতি গীবত ও অপবাদের দ্বারা সৃষ্টি হয়ে থাকে । গীবত হচ্ছে কোন 
ভাইয়ের এমন কথা অথবা তার এমন কোন কর্ম ও অবস্থা অন্যের কাছে বলে দেওয়া, যার 
উল্লেখ সে অপছন্দ করে এবং এর দ্বারা সে মনে কষ্ট পায় এবং অপমানবোধ করে । যেহেতু 
গীবত দ্বারা একজন মানুষের অপমান ও বেইজ্জতি হয়, তার অন্তর আহত হয় এবং অন্তরে 
ফেতনা ও মনোমালিন্যের বীজ অংকুরিত হয়-- যার ফল কখনো কখনো খুবই মারাত্মক ও 
সুদূরপ্রসারী হতে দেখা যায়, এ জন্য গীবতকে শরীঅতে খুবই কঠিন গুনাহ্‌ সাব্যস্ত করা 
হয়েছে। গীবতের ঘৃণ্যতা ও এর জঘন্যতা বুঝানোর জন্য কুরআন ও হাদীসে এটাকে “মৃত 
ভাইয়ের গোশত খাওয়া”র সাথে তুলনা করা হয়েছে। যাহোক, গীবতকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ঘৃণিত ও কদর্য চরিত্র এবং কবীরা গুনাহ বলে উল্লেখ করেছেন। 

অপরদিকে অপবাদ এর চেয়েও মারাত্মক । অপবাদের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র কোন বান্দার 
প্রতি এমন কোন খারাপ কর্ম অথবা মন্দ চরিত্রের কথা আরোপ করা, যা থেকে সে সম্পূর্ণ 
পবিত্র ও মুক্ত। এ কথা স্পষ্ট যে, এটা মানুষের দুর্ভাগ্য ডেকে আনে এবং এমন কাজে লিপ্ত 
ব্যক্তিরা আল্লাহ্‌র দরবারেও অপরাধী এবং মানুষের কাছেও অপরাধী ৷ এ ভূমিকার পর এখন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কয়টি হাদীস পাঠ করুন ৪ 
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. ১৮৮ ৷ হযরত আবু বারযাহ আসলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ হে এ সকল লোকজন! যারা মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছ এবং ঈমান 
এখনও তাহার অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে নাই, তোমরা মুসলমানদের গীবত করো না এবং 
তাদের গোপন দোষের অনুসন্ধানে লেগে যেও না। কেননা, যে ব্যক্তি এমন করবে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলাও তার সাথে এমন আচরণ করবেন । আর আল্লাহ্‌ যার দোষ অবেষণ করবেন, তিনি 
তাকে তার ঘরের মধ্যেই অপমানিত করে ছাড়বেন । __আবু দাউদ 

ব্যাখ্যা £৪ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, কোন মুসলমানের গীবত করা এবং তার দোষ ও 
দুর্বলতা প্রকাশে উৎসুক হওয়া প্রকৃতপক্ষে এমন এক মুনাফেকসুলভ কর্ম, যা কেবল এঁসব 
লোক থেকেই প্রকাশিত হতে পারে, যারা কেবল মুখে মুসলমান এবং ঈমান তাদের অন্তরে 
স্থান করে নিতে পারেনি । 
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১৮৯ । হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ যখন আমাকে মে'রাজে নিয়ে যাওয়া হল, তখন (এ উর্ধ্বজগতের 
ভ্রমণে) আমি এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের নখগুলো ছিল তামার 
এবং তারা এগুলো দিয়ে খুবলে নিজেদের মুখমন্ডল ও বক্ষ আহত করে যাচ্ছিল। আমি 
জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা ? জিবরাঈল বললেন, এরা এসব লোক, যারা 
মানুষের গোশ্ত ভক্ষণ করত (অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র বান্দাদের গীবত করত) এবং তাদের মান-সন্ত্রম 
নিয়ে খেলা করত । __আবু দাউদ 
ব্যাখ্যা £ এ হাদীসে তামার নখের যে উল্লেখ রয়েছে, এর দ্বারা বাহ্যতঃ উদ্দেশ্য এই যে, 
তাদের নখগুলো জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত লাল তামার মত ছিল এবং তারা এ নখগুলো 
দিয়েই তাদের মুখমন্ডল ও বক্ষদেশকে খাবলে খাবলে ক্ষত-বিক্ষত করছিল। তাদের জন্য 
বরযখ জগতে এ বিশেষ শাস্তি নির্ধারিত হওয়ার রহস্য এই যে, দুনিয়ার জীবনে এ অপরাধীরা 
আল্লাহ্র বান্দাদের গোশ্ত খুবলে তুলে নিত অর্থাৎ, গীবত করত এবং এটা ছিল তাদের প্রিয় 
নেশা। 
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১৯০। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ও জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গীবত ব্যভিচারের চাইতেও বেশী জঘন্য । সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা 
করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গীবত ব্যভিচারের চেয়ে জঘন্য হয় কিভাবে ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ 
মানুষ যদি দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েই যায় এবং তওবা করে নেয়, তাহলে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাকে মাফ করে দেন। কিন্তু গীবতকারীকে যে পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজে মাফ না 
করে দেয়, সে পর্যন্ত আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার ক্ষমা হয় না। -_বায়হাকী 
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১৯১। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
একদিন বললেন £ তোমরা কি জান, গীবত কাকে বলে ? সাহাবীগণ উত্তর দিলেন, আল্লাহ্‌ এবং 
তার রাসূলই ভাল জানেন। তিনি তখন বললেন £ গীবত হচ্ছে তোমার ভাইয়ের এমন কোন 
বিষয় আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে। সাহাবীদের পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসা করা হল, বলুন 
তো! আমি যা বলি, তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে বাস্তবেই বিদ্যমান থাকে ? তিনি উত্তর 
দিলেন, তার মধ্যে এ দোষ বিদ্যমান থাকলেই তো বলা হবে যে, তুমি গীবত করেছ । আর যদি 
তার মধ্যে এ দোষ বিদ্যমানই না থাকে, তাহলে তো তুমি তার উপর অপবাদ আরোপ করলে 
(যা গীবতের চেয়েও জঘন্য)। __সুসলিম 

ব্যাখ্যা ৪ এ হাদীস দ্বারা গীবতের স্বরূপ এবং গীবত ও অপবাদের পার্থক্য স্পষ্টভাবে বুঝা 
গেল । আর একথাও জানা গেল যে, অপবাদ আরোপ করা গীবত করার চেয়েও মারাত্মক ও 
জঘন্য । 

ফায়দা £ এখানে এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে, যদি আল্লাহ্র বান্দাদের কল্যাণ 
কামনায় অথবা কোন ধরনের ক্ষতি ও বিপর্যয় রোধ করতে গিয়ে কোন ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর 
বাস্তব দোষ অন্যের সামনে বর্ণনা করা জরুরী হয়ে যায়, অথবা কোন দ্বীনী, নৈতিক কিংবা 
সামাজিক স্বার্থ সংরক্ষণ এর উপর নির্ভরশীল হয়ে যায়, তাহলে এ ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর দোষ 
বর্ণনা করা নিষিদ্ধ গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না; বরং কোন কোন অবস্থায় এটা সওয়াবের কাজ 
হিসাবে গণ্য হবে। যেমন, বিচারক ও হাকিমের সামনে জালেমের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া, 
কোন পেশাদার প্রতারকের প্রতারণা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা, যাতে মানুষ তার প্রতারণার 
শিকার না হয়। 


মুহান্দেসগণ যে অনির্ভরযোগ্য ও অবিশ্বস্ত হাদীস বর্ণনাকারীদের সমালোচনা করে থাকেন 
এবং হক্কানী ওলামায়ে কেরাম বাতেলপন্থীদের দোষ ও তাদের ভগ্ডামী সম্পর্কে লোকদেরকে 
অবহিত করে থাকেন, এগুলোও এ ধরনের দ্বীনী প্রয়োজনে করা হয়ে থাকে । তাই এটাও 
নিষিদ্ধ গীবত নয় । 
দ্বিমুখীপনার নিষিদ্ধতা 

অনেক মানুষের এ অভ্যাস থাকে যে, যখন দু'ব্যক্তি অথবা দু'গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ ও 
বিবাদ দেখা দেয়, তখন সে উভয় পক্ষের সাথে মিলে অন্যের বিরুদ্ধে কথা বলে । তেমনিভাবে 
অনেকের অবস্থা এই হয় যে, যখন কারো সাথে মিলিত হয়, তখন তার সাথে নিজের সুন্দর 
সম্পর্কের কথা প্রকাশ করে, কিন্তু পশ্চাতে তার দোষ ও সমালোচনামূলক কথাবার্তা বলে। এ 
ধরনের মানুষকে দুমুখা বলা হয়। এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, এ কর্মনীতি এক ধরনের মুনাফেকী এবং 
এক প্রকার প্রতারণা যা থেকে বাচার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
ঈমানদারদেরকে কঠোর তাকীদ করেছেন। তিনি বলে দিয়েছেন যে, এটা জঘন্য গুনাহ এবং 
এতে লিপ্ত ব্যক্তিরা কঠোরতর আযাবের সম্মুখীন হবে । . 
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১৪২ মা'আরিফুল হাদীস 


১৯২। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ তোমরা কেয়ামতের দিন সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় এ ব্যক্তিকে পাবে, যে এদের 
কাছে এক মুখ নিয়ে যায়, আবার ওদের কাছে আরেক মুখ নিয়ে হাজির হয়। বুখারী, 
মুসলিম 

ব্যাখ্যা ৪ কেয়ামতের দিন এমন ব্যক্তিকে যে সর্বাপেক্ষা মন্দ অবস্থায় দেখা যাবে, এর 
কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী হাদীস দ্বারা জানা যাবে। 
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১৯৩ । হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দুমুখী হবে, কেয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের 
দু'টি জিহ্বা থাকবে । __আবু দাউদ 

ব্যাখ্যা 8 সৎকর্ম এবং সৎস্বভাবসমূহ__ যেগুলোর উপর আখেরাতে সওয়াবের প্রতিশ্রুতি 
রয়েছে, এগুলো বিভিন্ন প্রকারের এবং এগুলোর স্তরও ভিন্ন ভিন্ন। অনুরূপভাবে মন্দকর্ম এবং 
মন্দ স্বভাবসমূহ_- যেগুলোর উপর আখেরাতের শাস্তির হুমকি দেওয়া হয়েছে, সেগুলোও বিভিন্ন 
প্রকারের এবং বিভিন্ন স্তরের । আল্লাহ্‌ তা'আলা তার অপার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দ্বারা প্রত্যেক ভাল ও 
মন্দের পুরস্কার ও শাস্তি সেই কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নির্ধারণ করেছেন। তাই 
দ্বিমুখীপনা (যা এক ধরনের মুনাফেকী) এর শাস্তি এই নির্ধারণ করা হয়েছে যে, এ চরিত্রের 
মানুষের মুখে সেখানে আগুনের দু'টি জিহ্বা থাকবে । মনে রাখা চাই যে, কোন কোন সাপের 
দু'টি জিহ্বা থাকে। 

এখানে এ কথাটি আমাদের সবার জন্য ভাবনার বিষয় যে, কোন কোন মন্দ কর্ম ও মন্দ 
স্বভাব বাস্তবে খুবই ভয়াবহ এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে অত্যন্ত মারাত্মক । কিন্তু আমরা 
এগুলোকে সাধারণ ব্যাপার মনে করি এবং এগুলো থেকে আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু যত্নবান 
হওয়া উচিত, আমরা ততটুকু যতুবান হই না। এ ধরনের মন্দ বিষয়সমূহ সম্পর্কেই কুরআন 
মজীদে বলা হয়েছে ঃ তোমরা এটাকে সাধারণ ব্যাপার এবং হাক্কা বিষয় মনে কর, অথচ 
আল্লাহ্‌র নিকট এটা খুবই গুরুতর ও মারাত্মক বিষয় । এ দ্বিমুখীপনাও এ পর্যায়ের । আমাদের 
মধ্যে অনেকেই এটাকে সাধারণ ব্যাপার মনে করে এবং এটা থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা করে 
না । অথচ এ দু'টি হাদীস দ্বারা জানা গিয়েছে যে, এটা কত গুরুতর ও মারাত্মক গুনাহ্‌ এবং 
আখেরাতে এর জন্য কি কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। 

সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা এবং মিথ্যা ও প্রতারণা প্রসঙ্গ. 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের শিক্ষা ও আদর্শে যেসব সুন্দর চরিত্র ও 
সদগুণসমূহের উপর সবিশেষ জোর দিয়েছেন এবং যেগুলোকে ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ সাব্যস্ত 
করেছেন, এগুলোর মধ্যে সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর-বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বুখারী শরীফ 
ও মুসলিম শরীফের এ হাদীসটি “কিতাবুল ঈমানে” উল্লেখ করে আসা হয়েছে যে, মিথ্যা বলা, 
আমানতে খেয়ানত করা এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা মুনাফেকীর আলামতসমূহের মধ্যে অন্যতম 
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এবং যার মধ্যে এ দোষগুলোর সমন্বয় ঘটে, সে মুনাফেক । অনুরূপভাবে এ হাদীসটিও সেখানে 
উল্লেখ করা হয়েছে যে, “যার মধ্যে আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা নেই, তার মধ্যে ঈমান নেই ৷” 
এ হাদীসটিও পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, “মুমিন ব্যক্তি মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত হতে পারে না।” 

এখন এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব বাণী লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে, 
যেগুলোর মধ্যে তিনি সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে এবং মিথ্যা ও প্রতারণা 
থেকে বেঁচে থাকতে সরাসরি নির্দেশ করেছেন। 
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১৯৪ । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ তোমরা সত্যবাদিতা অবলম্বন কর এবং সর্বদা সত্য কথা বল। কেননা, 
সত্যবাদিতা পুণ্যের দিকে নিয়ে যায়, আর পুণ্য মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যায়। মানুষ যখন সর্বদা 


সত্য কথা বলে এবং সত্যকেই অনুসন্ধান করে, তখন সে সিদ্দীকের স্তরে পৌছে যায় এবং 
আল্লাহ্র কাছে তাকে সিদ্দীক তথা মহাসত্যবাদী হিসাবে লিখে নেওয়া হয়। 


আর তোমরা সর্বদা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, মিথ্যার অভ্যাস মানুষকে 
পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়, আর পাপাচার তাকে জাহান্নামে নিয়ে যায় । মানুষ যখন মিথ্যায় 
অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং মিথ্যাকে অবলম্বন করে নেয়, তখন এর ফল এই হয় যে, তাকে 
আল্লাহ্র কাছে মহামিথ্যুক হিসাবে লিখে দেওয়া হয়। বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা ৪ হাদীসটির মর্ম এই যে, সত্য কথা বলা স্বয়ং একটি ভাল অভ্যাস । সাথে সাথে 
এর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এটা মানুষের জীবনের অন্যান্য দিকেও ভাল প্রভাব সৃষ্টি করে 
তাকে জান্নাতের অধিকারী বানিয়ে দেয় এবং সত্য বলায় অভ্যস্ত মানুষ সিদ্দীকের স্তরে পৌঁছে 
যায়। অনুরূপভাবে মিথ্যা বলা স্বয়ং একটি ঘৃণিত স্বভাব । তাছাড়া এর একটি মন্দ প্রতিক্রিয়া 
এটাও যে, এটা মানুষের মধ্যে পাপাচার ও অবাধ্যতার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে তার সম্পূর্ণ 
জীবনটাকে পাপাচারের জীবন বানিয়ে জাহান্নাম পর্যন্ত নিয়ে যায়। অধিকন্তু মিথ্যায় অভ্যস্ত ব্যক্তি 
মহামিথ্যুকের স্তরে পৌছে একেবারে অভিশপ্ত হয়ে যায় । 
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১৯৫ । আব্দুর রহমান ইবনে আবী কুরাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ওযু করলেন । সাহাবায়ে কেরাম তখন তার ওযূর পানি নিয়ে নিয়ে 
(নিজেদের মুখমণ্ডল ও শরীরে) মাখতে লাগলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্‌ জিনিস তোমাদেরকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করছে এবং কোন্‌ 
আবেগ তোমাদের দ্বারা এ কাজ করিয়ে নিচ্ছে £ তারা উত্তর দিলেন, “আল্লাহ্‌ ও তার রাসূলের 
ভালবাসা ।” তাঁদের এ উত্তর শুনে তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি এতে আনন্দিত হয় এবং সে চায় 
যে, আল্লাহ্‌ এবং রাসূলকে সে ভালবাসবে অথবা আল্লাহ্‌ ও রাসূল তাকে ভালবাসা দান করবেন, 
তার জন্য উচিত যে, সে যখনই কথা বলবে, সত্য বলবে, যখন তার কাছে কোন আমানত 
সমর্পণ করা হবে, তখন কোন প্রকার খেয়ানত ছাড়াই সে এটা আদায় করে দেবে, আর সে যার 
প্রতিবেশী হয়ে থাকবে, তার সাথে সুন্দর আচরণ করবে । _ বায়হাকী 

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ্‌ ও রাসূলের ভালবাসা এবং তাদের সাথে 
সুসম্পর্কের প্রথম দাবী হচ্ছে এই যে, মানুষ সর্বদা সত্য কথা বলবে, আমানতদারী ও 
বিশ্বস্ততাকে আপন নিদর্শন বানিয়ে নেবে এবং মিথ্যা ও প্রতারণা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকবে । 
যদি এটা না হয়, তাহলে ভালবাসার এ দাবী এক নিরর্থক দাবী ও এক ধরনের মুনাফেকী ছাড়া 


কিছুই নয় । 
১৮৮ ০০ (0১4 00511054054 এ০ তি ST ০৭৭ ১১8৮5১5(05৯) 
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১৯৬ । হযরত উবাদা ইবনে ছামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ তোমরা আমাকে ছয়টি বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দাও, আমি তোমাদের জন্য 
জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। যখন কথা বলবে তখন সত্য বলবে, যখন ওয়াদা করবে তখন তা 
পূরণ করবে, যখন আমানত সমর্পণ করা হবে তখন ঠিকমত তা আদায় করে দেবে, নিজের 
লজ্জাস্থানকে হেফাযত করবে, নিষিদ্ধ বস্তু থেকে নিজের চোখকে হেফাযত রাখবে এবং অন্যায় 
কাজ থেকে নিজের হাতকে ফিরিয়ে রাখবে । (অর্থাৎ, কাউকে অন্যায়ভাবে প্রহার করবে না, 
কষ্ট দেবে না এবং কারো মাল-সম্পদের দিকে হাত বাড়াবে না।) _-মুসনাদে আহমাদ, 
বায়হাকী 
ব্যাখ্যা 8 হাদীসটির মর্ম এই যে, কোন ব্যক্তি যদি ঈমান নিয়ে আসে এবং ইসলামের 
বিধি-বিধান পালন করে, আর উল্লেখিত ছয়টি মৌলিক চরিত্রের প্রতিও পূর্ণ যত্রুবান হয়, তাহলে 
সে নিঃসন্দেহে জান্নাতী হবে । তার জন্য আল্লাহ্‌ ও রাসূলের পক্ষ থেকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি ও 
ংবাদ রয়েছে। 
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ব্যবসা-বাণিজ্যে সততা ও বিশ্বস্ততা 
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১৯৭ । হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন & সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী নবী-রাসূল, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে 
থাকবে । _-তিরমিযী, দারেমী, দারাকুতনী 

ব্যাখ্যা এ হাদীসটি স্পষ্টভাবে একথাও বলে দিয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নৈকট্যের সুউচ্চ স্তর 
লাভ করার জন্যও দুনিয়া এবং দুনিয়ার কাজ-কারবার পরিত্যাগ করা জরুরী নয়; বরং একজন 
ব্যবসায়ী ব্যবসা কেন্দ্রে বসে আল্লাহ্‌ ও রাসূলের বিধি-বিধান পালন এবং সততা ও 
আমানতদারীর মত ধর্মীয় নীতি অনুসরণের মাধ্যমে আখেরাতে নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের 
সান্নিধ্য ও সাহচর্য পর্যন্ত লাভ করতে পারে। 
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১৯৮। উবায়েদ ইবনে রেফা“আ তার পিতা রেফা'আ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন $ ব্যবসায়ীদেরকে কেয়ামতের দিন পাপাচারী হিসাবে 
উঠানো হবে। (অর্থাৎ, সাধারণ ব্যবসায়ীদের হাশর হবে পাপাচারীদের মত।) তবে এসব 
ব্যবসায়ী এর ব্যতিক্রম, যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে চলে, পুণ্যপথের অনুসারী হয় এবং সত্য কথা 


বলে । __তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, দারেমী 
মিথ্যা ও প্রতারণা ঈমানের পরিপন্থী 
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১৯৯ । হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ মু'মিনের চরিত্রে সবকিছুর অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু প্রতারণা ও 
মিথ্যা তার মধ্যে থাকতে পারে না। __মুসনাদে আহমাদ, বায়হাকী 

ব্যাখ্যা ৪ হাদীসটির মর্ম এই যে, মু'মিন ব্যক্তি যদি বাস্তবেই মু'মিন হয়, তাহলে তার 
চরিত্রে মিথ্যা ও প্রতারণার কোন ঠাই থাকতে পারে না। অন্যান্য দোষ ও দুর্বলতা তার মধ্যে 
থাকতে পারে; কিন্তু প্রতারণা ও মিথ্যার মত মুনাফেকসুলভ বিষয় ঈমানের সাথে একত্রিত 
হতে পারে না ।.অতএব, কারো মধ্যে যদি এসব মন্দ স্বভাব থাকে, তাহলে তাকে বুঝতে হবে 
যে, ঈমানের প্রকৃত স্বরূপ এখনও তার অর্জিত হয় নি। তাই সে যদি এ বঞ্চিত অবস্থায় নিশ্চিন্ত 
ও পরিতৃপ্ত হয়ে থাকতে না চায়, তাহলে তাকে এসব ঈমানবিরোধী স্বভাব থেকে নিজের 
জীবনকে পবিত্র করে নিতে হবে। 
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২০০ । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন বান্দা মিথ্যা কথা বলে, তখন ফেরেশতা এ মিথ্যার দুর্গন্ধের 
কারণে এক মাইল দূরে চলে যায়। __তিরমিযী 
ব্যাখ্যা £ যেভাবে এ জগতের জড় পদার্থসমূহে সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ থাকে, তেমনিভাবে ভাল ও 
মন্দ কর্ম এবং বাক্যসমূহেও সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ থাকে, যা ফেরেশতারা ঠিক এভাবেই অনুভব 
করে, যেভাবে আমরা এখানকার সুগন্ধ ও দুর্গক্ধকে অনুভব করে থাকি । আর কোন কোন সময় 
আল্লাহ্‌র এসব বান্দাও তা অনুভব করে নিতে পারে, যাদের আত্মিক শক্তি তাদের জৈবিক শক্তির 


উপর প্রবল হয়ে যায়। 
একটি মারাত্মক প্রতারণা 
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২০১। সুফিয়ান ইবনে আসীদ হাযরামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এটা বড়ই বিশ্বাসঘাতকতা যে, তুমি তোমার 
কোন ভাইকে কোন কথা বল, আর সে এটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে নেয়, অথচ তুমি এতে 
মিথ্যাবাদী । __আবৃ দাউদ 

ব্যাখ্যা ৪ হাদীসটির মর্ম এই যে, মিথ্যা যদিও সর্বাবস্থায় গুনাহ্‌ এবং মারাত্মক গুনাহ্‌; কিন্তু 
কোন কোন ক্ষেত্রে এটা খুবই মারাত্মক ও সাংঘাতিক ধরনের পাপ হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রের 
একটি হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তি তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে এবং পূর্ণ নির্ভরযোগ্য মনে 
করে, আর তুমি তার এ বিশ্বাস ও সুধারণা থেকে অবৈধ ফায়দা লুটে তার সাথে মিথ্যা বল এবং 
প্রতারণা কর। 
মিথ্যা সাক্ষ্য 





০ 


৪০৭ ৯০৪4০ dt bo dl ০১৯০ পপ ০54০০১৯৯১০০ (0-0) 
৩০০৯০] 1৯৯০ 08০০০ SE dll LANL oll ১৩ ১০৩৫৪ 0০৪০৪ ০০০ 


(২৯০ ০219 91581 ০13১) * SS 2k dl LES ১8১051৯5০৪৯ 

২০২। খুরাইম ইবনে ফাতেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ফজরের নামায পড়লেন । তিনি নামায শেষে সোজা দাড়িয়ে 
গেলেন এবং বললেন £ মিথ্যা সাক্ষ্যকে আল্লাহ্র সাথে শরীক করার সমান সাব্যস্ত করে দেওয়া 
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হয়েছে। কথাটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন। তারপর তিনি কুরআন মজীদের এ আয়াতটি 
তেলাওয়াত করলেন, যার অর্থ এই £ “তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক এবং 
মিথ্যা কথন থেকে দূরে থাক-__ কেবল এক আল্লাহ্‌র হয়ে এবং কাউকে তার সাথে শরীক না 
করে ।” __আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ 

ব্যাখ্যা 8 একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক মিথ্যাই গুনাহ্‌; কিন্তু এর কোন 
কোন প্রকার ও কোন কোন ক্ষেত্র গুনাহ্‌্র দিক দিয়ে খুবই গুরুতর | এগুলোর মধ্য থেকেই 
একটি ক্ষেত্র হচ্ছে কোন মামলা-মোকদামায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং এর দ্বারা আল্লাহ্‌র কোন 
বান্দার ক্ষতি সাধন করা । সূরা হজ্জের উল্লেখিত আয়াতে মিথ্যার এ প্রকারটিকেই শিরক ও 
প্রতিমাপূজার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে এবং উভয়টি থেকে বেঁচে থাকার জোর নির্দেশ দেওয়ার 
জন্য একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআন মজীদের এ বর্ণনাভঙ্গীর বরাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে এরশাদ করেছেন যে, মিথ্যা সাক্ষ্য তার জঘন্যতা ও 
আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি ও অভিশাপ ডেকে আনার ক্ষেত্রে শিরকের সমতুল্য । কথাটি তিনি তিনবার 
বললেন এবং দাড়িয়ে এক বিশেষ তেজদৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন! 


তিরমিযী শরীফের অন্য এক হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
একদিন সাহাবায়ে কেরামকে বললেন এবং তিনবার বললেন £ আমি কি তোমাদেরকে বলে 
দেব না যে, সবচেয়ে বড় গুনাহ কোন্গুলো ? তারপর বললেন ঃ এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে 
শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ও মিথ্যা বলা ৷ বর্ণনাকারী বলেন 
যে, প্রথমে তিনি হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন: কিন্তু পরে সোজা হয়ে বসে গেলেন এবং এ 
শেষ কথাটি বারবার উচ্চারণ করতে লাগলেন । শেষে আমরা বলতে লাগলাম, এবার যদি তিনি 
নীরব হয়ে যেতেন । অর্থাৎ, এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর একটি 
বিশেষ অবস্থা বিরাজ করছিল এবং তিনি এমন উত্তেজনার সাথে কথাটি বলছিলেন যে, আমরা 
অনুভব করছিলাম যে, তার অন্তরে তখন একটি বিরাট বোঝা পড়ে আছে। তাই মন চাচ্ছিল 
যে, তিনি যদি এখন নীরব হয়ে যেতেন এবং নিজের অন্তরে এ বোঝা না চাপাতেন। 
মিথ্যা শপথ 
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২০৩ । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ যে ব্যক্তি বিচারকের সামনে মিথ্যা শপথ করল, যাতে সে এর দ্বারা 
কোন মুসলমানের সম্পদ মেরে দেয়, কেয়ামতের দিন সে আল্লাহ্র সাথে এ অবস্থায় সাক্ষাত 
করবে যে, তিনি তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট ও ক্রোধাবিত থাকবেন । বুখারী, মুসলিম 
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২০৪ । হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম খেয়ে কোন মুসলমানের হক মেরে দিল, আল্লাহ্‌ 
তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত করে দিবেন এবং জান্নাত তার উপর হারাম করে দিবেন । 
উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেটা যদি কোন 
সামান্য জিনিসও হয় ? (অর্থাৎ, কেউ যদি কারো সামান্য ও তুচ্ছ জিনিসও কসম খেয়ে মেরে 
দেয়, তাহলেও কি তার এ পরিণতি হবে ?) তিনি উত্তরে বললেন ঃ হ্যা, সেটা যদি বনজ পিলু 
বৃক্ষের একটি ডালও হয় । __মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ অর্থাৎ, অতি সামান্য ও তুচ্ছ মানের কোন জিনিসও যদি কেউ কসম খেয়ে 
নিজের ভাগে নিয়ে নেয়, তাহলেও সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে । 
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২০৫ ৷ আশআছ ইবনে কায়েস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম খেয়ে কারো সম্পদ মেরে দেয়, সে কুষ্ঠরোগে 
আক্রান্ত অবস্থায় আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাত করবে । __-আবু দাউদ 

ব্যাখ্যা ৪ এ তিনটি হাদীসেই এ ব্যক্তির পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে, যে কোন মামলা ও 
বিচারে মিথ্যা কসম খেয়ে অন্য পক্ষের সম্পদ মেরে দেয় । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
বর্ণিত প্রথম হাদীসটিতে বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন যখন তাকে আল্লাহ্‌র দরবারে হাজির 
করা হবে, তখন তার উপর আল্লাহ্‌র প্রচণ্ড ক্রোধ থাকবে । আবু উমামা বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসে 
বলা হয়েছে যে, এমন ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম এবং জাহান্নামই তার আবাস হিসাবে 
অবধারিত । আর আশআছ ইবনে কায়েস বর্ণিত এ হাদীসটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এমন 
ব্যক্তি কেয়ামতের দিন কুষ্ঠাক্রান্ত হয়ে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত হবে । আল্লাহ্র আশ্রয় চাই! 
. কী ভীষণ এ শাস্তিত্রয় । আর এগুলোর মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই । তাই এ ব্যক্তি যদি এ বিরাট 
পাপ থেকে তওবা করে পবিত্র হয়ে দুনিয়া থেকে না যায়, তাহলে এ হাদীসসমূহের চাহিদা 
এটাই যে, তার সামনে এসব শাস্তি আসবেই এবং এর সবগুলোই তাকে ভোগ করতে হবে । 





বাস্তব সত্য এই যে, কোন বিচারকের আদালতে আল্লাহ্র নামে শপথ করে এবং আল্লাহ্‌কে 
নিজের সাক্ষী বানিয়ে মিথ্যা বলা এবং কোন বান্দার সম্পদ মেরে খাওয়ার জন্য অথবা তাকে 
বেইজ্জতি করার জন্য আল্লাহ্‌র পবিত্র নাম ব্যবহার করা আসলেই এমন বিরাট গুনাহ্‌ যে, এর 
শাস্তি যত কঠিনই দেওয়া হোক, যথার্থ সেটাই। 
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মা'আরিফুল হাদীস ১৪৯ 
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২০৬। হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ তিন ধরনের মানুষ এমন যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের 
সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দয়াদৃষ্টি দেবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। 
আর তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । আবু যর আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা 
তো খুবই ব্যর্থ ও চরম ক্ষতিগ্রস্ত! এরা কারা ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ যারা গোড়ালীর নীচে 
ঝুলিয়ে লুঙ্গি পরিধান করে, (যেমন অহংকারী ও উদ্ধত লোকেরা করে থাকে ।) উপকার করে 
যারা খোটা দেয় এবং মিথ্যা কসম খেয়ে যারা নিজেদের পণ্য চালিয়ে দেয় । __মুসলিম 
ব্যাখ্যা 8 যেভাবে বিচারকের সামনে আদালতে কোন মামলায় মিথ্যা কসম খাওয়া আল্লাহ্‌ 
তা'আলার পবিত্র নামের চরম অপব্যবহার, তেমনিভাবে নিজের পণ্য বিক্রির জন্য গ্রাহকের 
51471875174 
বং নিতান্তই হীন কর্ম। এ জন্য এটাও মিথ্যার জঘন্য প্রকারের অন্তর্ভুক্ত এবং কেয়ামতের 
টিন রা 
অপকর্মের দরুন আখেরাতে আল্লাহ্‌ তা“আলার সাথে কথা বলা, তার দয়াদৃষ্টি লাভ এবং 
পাপমুক্তি থেকে বঞ্চিত থাকবে । 
মিথ্যার কয়েকটি সূক্ষ্ম প্রকার 
মিথ্যার কয়েকটি জঘন্য প্রকারের উল্লেখ তো উপরে করা হয়েছে। কিন্তু কোন কোন 
মিথ্যা এমনও হয়ে থাকে, যেগুলোকে অনেক মানুষ মিথ্যাই মনে করে না, অথচ এগুলোও 
মিথ্যারই অন্তর্ভুক্ত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো থেকেও বেঁচে থাকার 
জোর নির্দেশ দিয়েছেন । নিম্নের হাদীসগুলোতে মিথ্যার এ প্রকারের কিছুটা আলোচনা রয়েছে ঃ 
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২০৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাদের বাড়ীতে বসা ছিলেন, তখন আমার মা 
আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, এদিকে আস, আমি তোমাকে একটি জিনিস দেব। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি তাকে কি জিনিস দেওয়ার ইচ্ছা 
করেছ ? মা বললেন, আমি তাকে একটি খেজুর দেওয়ার ইচ্ছা করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন ঃ মনে রেখো! একথা বলার পর তুমি যদি তাকে কিছু না 
দিতে, তাহলে তোমার আমলনামায় একটি মিথ্যা লিখে দেওয়া হত। __আবু দাউদ, বায়হাকী 
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ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথার উদ্দেশ্য এই যে, শিশুদের 
মনোরঞ্জনের জন্যও মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া যাবে না। কেননা, মুসলমানের জিহ্বা মিথ্যার দ্বারা 
কলুষিত হওয়াই চাই না৷ তাছাড়া-এর একটি বিরাট রহস্য এই যে, পিতা-মাতা যদি সন্তানদের 
সাথে মিথ্যা বলে__ যদিও এর উদ্দেশ্য কেবল মনোরঞ্জনই হোক, তবুও সন্তানরা তাদের কাছ 
থেকে মিথ্যা বলা শিখবে এবং মিথ্যা বলাকে তারা দোষের কিছু মনে করবে না। 
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২০৮। বাহ্য ইবনে হাকীম স্বীয় পিতার মাধ্যমে আপন দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ৪ যে ব্যক্তি মানুষকে হাসানোর জন্য কথা 
বলার সময় মিথ্যা বলে, তার উপর আক্ষেপ! তার উপর বড়ই আক্ষেপ! _ মুসনাদে আহমাদ, 
ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, শুধু মজলিসকে আনন্দ দান করার জন্য এবং হাসাহাসি 
করার জন্য মিথ্যা বলাও দোষের কথা ও খারাপ অভ্যাস । এতে যদিও কারো কোন ক্ষতি হয় 
না; কিন্তু প্রথমতঃ এর দ্বারা কথকের মুখ মিথ্যা দ্বারা কলুষিত হয়। দ্বিতীয়তঃ মিথ্যার প্রতি 
ঈমানদার মানুষের অন্তরে যে ঘৃণা থাকা চাই, তা কমে যায়। আর তৃতীয় ক্ষতি এই যে, 
মানুষের মধ্যে মিথ্যা বলার সাহস বেড়ে যায় এবং এর দ্বারা মিথ্যার প্রচলনে সহায়তা হয় । 
১৯৩ U5 dt এ 2০০4৮ tt La 41385353৫8৯ পা (৭) 
| (০১13১) * ০০০০৩ 
২০৯। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ মানুষের জন্য এতটুকু মিথ্যাই যথেষ্ট যে, সে যাই শুনে তাই বলে বেড়ায়। 
_ মুসলিম 
ব্যাখ্যা ৪ হাদীসের মর্ম এই যে, প্রত্যেক শোনা কথাই যাচাই বাছাই ছাড়া বলে বেড়ানোও 
এক পর্যায়ের মিথ্যা । যেভাবে জেনে বুঝে মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত ব্যক্তি বিশ্বাসযোগ্য থাকে না, 
তেমনিভাবে এ ব্যক্তিও নির্ভরযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে ৷ যাহোক, মু'মিন ব্যক্তির উচিত, সে যেন 
এসব সুক্ষ্ম ধরনের মিথ্যা থেকেও নিজের রসনার হেফাযত করে। 
প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার কয়েকটি সূক্ষ্ম প্রকার 
যেভাবে মিথ্যার কোন কোন প্রকার এমন রয়েছে যে, মানুষ এগুলোকে মিথ্যাই মনে করে 
না, তেমনিভাবে খেয়ানতেরও এমন কিছু ধরন রয়েছে যেগুলোকে অনেক মানুষ খেয়ানত বলে 


গণ্য করে না। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো সম্পর্কেও উম্মতকে 
স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন । নিঙ্গে এ ধরনের কিছু হাদীস পাঠ করুন $ 
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২১০ । হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
একবার আবুল হাইসামকে বলেছিলেন £ যার কাছে কোন বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হয়, তার কাছে 
যেন আমানত রাখা হয়। (তাই তাকে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে হবে ।) ___তিরমিযী 

ব্যাখ্যা £ঃ আবুল হাইসাম ইবনে তাইহান কোন এক ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন, সে সময় তিনি এ কথাটি বলেছিলেন । কথাটির অর্থ 
এই যে, যার কাছে কোন বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হয়, তার উচিত সে যেন একথা ভাবে যে, 
পরামর্শ গ্রহণকারী তাকে নির্ভরযোগ্য মনে করেই পরামর্শের জন্য তার কাছে এসেছে এবং 
নিজের একটি আমানত তার কাছে সমর্পণ করেছে। অতএব তার উচিত, সে যেন এ 
আমানতের হক আদায়ে ক্রটি না করে। অর্থাৎ, সে যেন ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তাকে 
পরামর্শ দেয় এবং বিষয়টির গোপনীয়তা রক্ষা করে। যদি এমনটি না করে, তাহলে সে এক 
ধরনের খেয়ানতের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হবে। 
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২১১ । হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ যখন কোন ব্যক্তি তার কোন কথা কারো কাছে বলে, তারপর সে এদিক 
ওদিক তাকায় তখন এটা আমানত হয়ে যায়। -_তিরমিযী, আবু দাউদ 

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম হচ্ছে ঃ যদি কোন ব্যক্তি আপনার কাছে কোন কথা বলে এবং সে 
মৌখিকভাবে একথা নাও বলে যে, এটা অন্য কারো কাছে বলবেন না; কিন্তু তার কোন ভাব- 
ভঙ্গিতে যদি আপনি বুঝেন যে, সে এটা চায় না যে, কথাটি সাধারণের গোচরে আসুক, তাহলে 
তার এ কথাটি আমানত স্বরূপ থাকবে এবং আপনাকে আমানতের মতই এর হেফাযত করতে 
হবে। যদি এমন না করেন; বরং অন্যের কানে পৌছিয়ে দেন, তাহলে এটা আপনার পক্ষ 
থেকে আমানতে খেয়ানত হবে এবং এর জন্য আল্লাহ্র সামনে জবাবদিহি করতে হবে। 

তবে অন্য এক হাদীসে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, যদি কারো অন্যায় হত্যা বা তার 
মানহানি অথবা তার কোন আর্থিক ক্ষতির আশংকার কথা আপনি জানতে পারেন, তাহলে এটা 
কখনো গোপন রাখা যাবে না; বরং সংশ্লিষ্ট লোকদেরকে এ ব্যাপারে অবহিত করে দিতে হবে । 
এ হাদীসটিও এখানে পড়ে নিন। 


285 0০8০ lt শা1705 425 | ০1540140150. ১০ (১৭) 
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২১২ | হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ৪ মজলিসসমূহ আমানতদারীর সাথে হওয়া চাই। (অর্থাৎ, কোন মজলিসে 
গোপনীয়তার সাথে যে পরামর্শ অথবা সিদ্ধান্ত হয়, মজলিসে উপস্থিত লোকজন যেন এটাকে 
আমানত মনে করে গোপন রাখে ।) কিন্তু তিনটি মজলিসের বিধান এর ব্যতিক্রম । (১) যে 
মজলিসের সম্পর্ক কারো অন্যায় হত্যার ঘড়যন্ত্রের সাথে থাকে। (২) যে মজলিসে কারো 
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সন্ত্রমহানির পরামর্শ করা হয়। (৩) যে মজলিসের সম্পর্ক অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ কেড়ে 
নেওয়ার সাথে থাকে । __আবু দাউদ 

ব্যাখ্যা ৪ এ তিনটি বিষয়কে কেবল উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় 
উদ্দেশ্য এই যে, যদি কোন মজলিসে কোন গুনাহ্‌ ও অন্যায় কাজের ষড়যন্ত্র ও পরামর্শ হয়, 
আর তোমাকেও সেখানে শরীক রাখা হয়, তাহলে কখনো এটা গোপন রাখবে না; বরং এ 
অবস্থায় তোমার দ্বীনদারী ও আমানতদারীর দাবী এটাই হবে যে, গুনাহ ও অপকর্মের এ 
পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য বিষয়টি যাদের গোচরে আনা তুমি জরুরী মনে কর, 
তাদেরকে অবশ্যই অবহিত করে দেবে । যদি এমনটি না কর, তাহলে আল্লাহ্‌র সাথেও 
খেয়ান্ত হবে এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদের সাথেও । | 
বিবাদ ও ফেতনা দূর করার জন্য নিজের থেকে কিছু বলে 
দেওয়া মিথ্যার মধ্যে শামিল নয় 


০5 SSK ০০৫ ls ke di La dL IG SIG sik Ae (viv) 
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২১৩ ৷ উম্মে কুলসুম বিনতে উক্বা ইবনে আবী মুআইত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি 
কায়েম করতে গিয়ে (এক পক্ষের তরফ থেকে অন্য পক্ষের কাছে) ভাল কিছু বলে এবং 
সপ্তাব সৃষ্টি হয় এমন কথা আদান-প্রদান করে । _ বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা 8 কখনো এমন হয় যে, দু'ব্যক্তি অথবা দু'পক্ষের মধ্যে ভীষণ বিবাদ ও ক্ষোভ ৷ 
প্রত্যেক পক্ষই অপর পক্ষকে নিজের শত্রু মনে করে এবং এর ফলে বিরাট বিরাট ফেতনা সৃষ্টি 
হয়। কখনো কখনো তো খুন-খারাবী এবং হত্যা, লুণ্ঠন ও সন্ত্রমহানির ঘটনাও ঘটে যায় এবং 
শত্রুতার উত্তেজনায় উভয় পক্ষ থেকেই জুলুম ও অন্যায় বাড়াবাড়িকে নিজের অধিকার মনে 
করা হয়। এ পরিস্থিতিতে যদি কোন কল্যাণকামী ও নিঃস্বার্থ বান্দা এ বিবদমান দু'পক্ষের মধ্যে 
সমঝোতা সৃষ্টির প্রয়াসী হয় এবং সে এ প্রয়োজন অনুভব করে যে, এক পক্ষের তরফ থেকে 
অন্য পক্ষের নিকট এমন হিতকামনামূলক কিছু কথাবার্তা পৌছানো দরকার, যার দ্বারা বিবাদ ও 
শত্রুতার আগুন নিভে যায় এবং সমঝোতা ও সুধারণার পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তাহলে সে এক 
পক্ষের তরফ থেকে অন্য পক্ষের কাছে এ ধরনের কথা নিজে বানিয়ে বললেও এটা এ মিথ্যার 
অন্তর্ভুক্ত হবে না, যা অন্যায় ও কবীরা গুনাহ । 

এটাই হচ্ছে এ হাদীসের উদ্দেশ্য এবং এটাই হচ্ছে শেখ সা'দী শীরাধী (রহঃ)-এর এ 
কথার তাৎপর্য ঃ “বিভ্রান্তির সত্যের চেয়ে কল্যাণকর অসত্যও ভাল ।” 

ওয়াদা পূরণ ও ওয়াদা ভঙ্গ করা 

প্রতিজ্ঞা ও ওয়াদা করে তা পুরণ করা আসলে সত্যবাদিতারই একটি ব্যবহারিক রূপ, আর 
ওয়াদা ভঙ্গ করা মিথ্যার একটি বাস্তব প্রতিফলন । এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তার নৈতিক শিক্ষায় ওয়াদাভঙ্গ থেকে বেঁচে থাকার এবং সর্বদা ওয়াদা পূরণ করার 
ব্যাপারেও কঠোর তাকীদ দিয়েছেন । 
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মাত্র কয়েক পৃষ্ঠা পূর্বে এ হাদীস অতিক্রান্ত হয়েছে, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কয়েকটি উত্তম চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে বলেছেন £ “যে ব্যক্তি এ 
বিষয়গুলোর সঠিক অনুসরণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নিচ্ছি।” 
এগুলোর মধ্যে তিনি ওয়াদা পূরণের বিষয়টিও উল্লেখ করেছিলেন । 

কিতাবুল ঈমানে বায়হাকীর বরাতে হযরত আনাস (রাঃ)-এর এ হাদীস উল্লিখিত হয়েছে, 
যেখানে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা পালন করে না, দ্বীনের মধ্যে তার কোন অংশ নেই। 

এখানে এ ধারার আরো কিছু হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ 
Sus ৬৪৪: tl oe tn le LL IG IGE 582 (1০6) 
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২১৪ । হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ৪ মুনাফেকের তিনটি নিদর্শন রয়েছে £ (১) যখন কথা বলে, তখন মিথ্যা বলে। (২) 
যখন ওয়াদা করে, তা ভঙ্গ করে। (৩) যখন তার কাছে আমানত সমর্পণ করা হয়, তখন 
খেয়ানত করে । বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা ৪ প্রায় এ বিষয়েরই কাছাকাছি একটি হাদীস হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রোঃ)- 
এর বরাতে কিতাবুল ঈমানে উল্লিখিত হয়েছে এবং সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করে বলা 
হয়েছে যে, এগুলো মুনাফেকের নিদর্শন হওয়ার অর্থ কি। সেখানকার আলোচনার সারসংক্ষেপ 
এই যে, মিথ্যা, খেয়ানত ও ওয়াদা ভঙ্গ করা আসলে মুনাফেকের চরিত্র । যার মধ্যে এ মন্দ 
স্বভাবগুলো থাকবে, সে আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে মুনাফেক না হলেও কর্ম ও চরিত্রে 
মুনাফেক গণ্য হবে । 

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এ হাদীসেই এ বাক্যগুলো অতিরিক্ত রয়েছে £ “সে ব্যক্তি যদি 
নামাযও পড়ে, রোযাও রাখে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবীও করে, তবুও এ মন্দ 
স্বভাবগুলোর কারণে সে এক প্রকারের মুনাফেক ৷ যাহোক, এ হাদীসে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ 
করাকে মুনাফেকীর নিদর্শন ও মুনাফেকসুলভ স্বভাব বলা হয়েছে। 


5৮০ 
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(৮5531 ০৪ ৪১।১১৮৭1০15১) 
২১৫। হযরত আলী এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ওয়াদাও এক ধরনের খণ | (তাই এটা শোধ করতে 
হবে ।) __-তাবরানী 
ব্যাখ্যা £ হাদীসের মর্ম এই ডিক ডিবি বিজন বাতিল 
করার অথবা এ প্রকার কোন ওয়াদা করা হয়ে থাকে, তাহলে ওয়াদাকারীকে ভাবতে হবে যে, 
এটা আমার উপর ঝণ বিশেষ ৷ তাই আমাকে তা শোধ করতে হবে। 
তবে যদি কোন অন্যায় কাজে সহযোগিতা বা শরীঅতবিরোধী কোন কাজের অথবা এমন 
কাজের ওয়াদা করা হয়, যাতে অন্য কারো হক বিনষ্ট হয়, তাহলে এসব ক্ষেত্রে ওয়াদা পূরণ 
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করা জরুরী হবে না; বরং এর বিপরীত করাই জরুরী হবে । এ ওয়াদা ভঙ্গ করায় কোন গুনাহ্‌ 
হবে না; বরং শরীঅতের অনুসরণের কারণে সওয়াব হবে । 
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২১৬। আব্দুল্লাহ ইবনে আবুল হামসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তপ্রাপ্তির আগে আমি একবার তার সাথে বেচা-কেনার 
একটি কারবার করেছিলাম । (তারপর আমার যা কিছু দেয়ার ছিল, এর একটা অংশ তো 
তখনই পরিশোধ করে দিয়েছিলাম ।) আর কিছু পরিশোধ করা বাকী ছিল। আমি কথা 
দিয়েছিলাম যে, তিনি যেখানে আছেন সেখানেই তা নিয়ে আসছি। কিন্তু আমি এ ওয়াদার কথা 
ভুলে গেলাম । তিন দিন পর আমার ম্মরণ“হল । (আমি তৎক্ষণাৎ তা নিয়ে এসে দেখি,) তিনি 
সেখানেই আছেন । তিনি (তখন কেবল এতটুকু) বললেন ৫ তুমি আমাকে বড় সমস্যায় ফেলে 
দিলে, আমি এখানে তিন দিন যাবত তোমার অপেক্ষায় আছি। __-আবূ দাউদ 

ব্যাখ্যা £ নবুওয়ত লাভের পূর্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিশ্রুতি 
রক্ষায় এতটুকু যত্নবান ছিলেন যে, তিন দিন পর্যন্ত এক জায়গায় অবস্থান করে এক ব্যক্তির 
অপেক্ষা করছিলেন। | 





এখানে বলে রাখা ভাল যে, ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পালনে এ পর্যায়ের কষ্ট ভোগ করা 
শরীঅতের দৃষ্টিতে সবসময় অপরিহার্য নয়। (যেমন, পরবর্তী হাদীস দ্বারা বিষয়টি স্পষ্টভাবে 
জানা যাবে ।) কিন্তু আল্লাহ্‌ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে “মহত্তম 
চরিত্র” দান করে রেখেছিলেন, এ ছিল তারই ফল। 
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২১৭ । হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কারো সাথে (কোন স্থানে এসে সাক্ষাত করার) ওয়াদা করল, 
তারপর (পরবর্তী) নামাযের সময় পর্যন্ত তাদের একজন আসল না। (আর অপরজন নির্দিষ্ট 
সময়ে এ স্থানে পৌঁছে অপেক্ষা করতে থাকল এবং নামাযের সময় হয়ে গেল।) তখন 
উপস্থিত লোকটি নামায পড়ার জন্য নির্দিষ্ট স্থান থেকে চলে গেল। এমতাবস্থায় তার উপর 
কোন গুনাহ্‌ বর্তাবে না। __রযীন | 
ব্যাখ্যা ৪ হাদীসের মর্ম এই যে, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যখন এ ব্যক্তি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে 
গেল এবং নিদিষ্ট কিছু সময় অন্য জনের অপেক্ষাও করল, তখন সে নিজের দায়িত্ব পালন করে 
নিল। এখন যদি নামাযের সময় এসে যাওয়ার কারণে অথবা অন্য কোন প্রয়োজনে সে এখান 
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মা'আরিফুল হাদীস ১৫৫ 


থেকে চলে যায়, তাহলে তার উপর ওয়াদা ভঙ্গের অভিযোগ আসবে না এবং সে গুনাহগার হবে 
না। 
৩১ bes iI ৪ 91৩0 le এ চে ১০০৪০০১০১১০ (YA) 
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২১৮ ৷ হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ যখন কোন ব্যক্তি তার কোন ভাইকে কোন স্থানে আসার প্রতিশ্রুতি দিল 
এবং তার নিয়্যত এটাই ছিল যে, সে প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে, কিন্তু (বাস্তব কোন কারণে) সে 
নিদিষ্ট সময়ে সেখানে আসতে পারল না, এতে তার উপর কোন গুনাহ বর্তাবে না। __আৰু 
দাউদ, তিরমিযী 

ব্যাখ্যা £ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন ওয়াদা করে এবং তার 
নিয়্যত এটা পূরণ করারই থাকে, কিন্তু কোন কারণে নিজের ওয়াদা পূরণ করতে না পারে, 
তাহলে আল্লাহ্‌র নিকট সে গুনাহ্গার সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু নিয়তই যদি এ থাকে যে, সে 
ওয়াদা পূরণ করবে না; তাহলে এটা এক ধরনের প্রতারণা হবে এবং এ জন্য সে নিঃসন্দেহে 
গুনাহগার হবে। 
বিনয়-নম্রতা ও গর্ব-অহংকার 

বিনয় ও নম্রতা এসব সদগুণের অন্যতম, কুরআন ও হাদীসে যেগুলোর প্রতি সবিশেষ জোর 
দেওয়া হয়েছে এবং এসবের প্রতি খুবই উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এর কারণ এই যে, মানুষ 
হচ্ছে বান্দা। আর বান্দার সৌন্দর্য ও কৃতিত্ব এটাই যে, তার প্রতিটি কর্মে দাসত্ব ও বিনয় ফুটে 
উঠবে। বস্তুতঃ বিনয় ও নমতা দাসত্বেরই পরিচায়ক ৷ পক্ষান্তরে অহংকার ও গর্ব হচ্ছে বড়ত্ব ও 
প্রভুত্বের দাবী। এ জন্যই এটা বান্দাসুলভ আচরণের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র 
জন্যই শোভনীয়। 
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২১৯ । আয়ায ইবনে হিমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন 8 আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করেছেন যে, বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন কর, 
যার ফল এই হওয়া চাই যে, কেউ কারো উপর অবিচার করবে না এবং কেউ কারো উপর 
অহংকার করবে না । __আবু দাউদ 
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১৫৬. মা'আরিফুল হাদীস 


২২০। হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি মিশ্বরে দাড়িয়ে বললেন, 
লোকসকল! তোমরা বিনয় অবলম্বন কর। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য (অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র হুকুম মনে করে এবং 
তার সন্তুষ্টি কামনা করে) বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার মর্যাদা বুলন্দ করে দেন। 
‘ যার ফলে, সে নিজের দৃষ্টিতে তো ছোট থাকে; কিন্তু মানুষের দৃষ্টিতে হয় মহান । পক্ষান্তরে যে 
ব্যক্তি অহংকারী হয়, আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে হেয় করে দেন। যার ফলে, সে মানুষের দৃষ্টিতে 
ছোট হয়ে যায়__ যদিও নিজের ধারণায় সে অনেক বড় । এমনকি মানুষের চোখে সে কুকুর 
কিংবা শৃকরের চেয়েও ঘৃণিত ও হীন হয়ে যায়। __বায়হাকী 
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২২১। হযরত হারেসা ইবনে ওয়াহ্‌ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব না যে, বেহেশতী মানুষ কারা ? 
প্রত্যেক এ ব্যক্তি, যে (ব্যবহার ও আচরণে গর্বিত ও কঠোর নয়; বরং) অক্ষম ও দুর্বলদের মত 
আচরণ করে এবং এ জন্য মানুষ তাকে দুর্বল ভাবে । (আর আল্লাহ্র সাথে তার সম্পর্ক এ 
পর্যায়ের যে,) সে যদি আল্লাহ্র উপর কোন কসম খেয়ে বসে, তাহলে তিনি তা পূরণ করে 
দেখান । আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব না যে, জাহান্নামী কারা £ প্রত্যেক কঠোর-স্বভাব, 
দুশ্চরিত্র ও অহংকারী ব্যক্তি । __বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ এ হাদীসে জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে “দুর্বল” শব্দ ব্যবহার করা 
হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ এ দুর্বলতা নয়, যা শক্তি ও সাহসের বিপরীতে বলা হয়ে থাকে । 
কেননা, এ দুর্বলতা কোন প্রশংসনীয় গুণ নয়; বরং এক হাদীসে তো স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ঃ 
“শক্তিমান মুসলমান আল্লাহ্‌র নিকট দুর্বল মুসলমানের চেয়ে অনেক উত্তম ও প্রিয় ।” তাই 
এখানে দুর্বল দ্বারা এ ভদ্র, বিনয়ী ও কোমল স্বভাব মানুষ উদ্দেশ্য, যে লেনদেন ও আচার 
আচরণে শক্তিহীন ও দুর্বলদের মত অন্যের সামনে দমে যায় এবং এ কারণে মানুষ তাকে দুর্বল 
মনে করে এবং দাবিয়ে রাখে । (অনুবাদের মধ্যেও এ অর্থটি বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে ।) এ 
জন্যই এ হাদীসে দুর্বলের বিপরীতে কঠোর-স্বভাব, দুশ্চরিত্র ও অহংকারী শব্দ ব্যবহার করা 
হয়েছে। (শক্তিশালী ও সক্ষম নয় ।) যাহোক, হাদীসের সারকথা এই যে, বিনয় ও নম্রতা 
জান্নাতবাসীদের বৈশিষ্ট্য, আর অহংকার ও ওদ্ধত্য জাহান্নামীদের চরিত্র ৷ 

এ হাদীসে জান্নাতী মানুষের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা যদি 
আল্লাহ্‌ তা'আলার উপর কোন কসম খেয়ে বসে, তাহলে আল্লাহ্‌ তা“আলা তাদের কসম পূর্ণ 
করে দেন। বাহ্যতঃ এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দিকে ইশারা 
করেছেন যে, যখন কোন বান্দা আল্লাহ্‌র জন্য নিজের আত্মগর্বকে মিটিয়ে দিয়ে তার বান্দাদের 
সাথে বিনয় ও নম্ৃতার ভূমিকা পালন করে, তখন সে আল্লাহ্‌র দরবারে এত নৈকট্যশীল হয়ে 
যায় যে, সে যদি কসম খেয়ে ফেলে, এ ব্যাপারটি এমনই হবে, তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তার এ 
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কসমের মর্যাদা রক্ষা করেন এবং তার কথা বাস্তবায়ন করে দেখান । অথবা অর্থ এই যে, তারা 
যদি কোন বিশেষ ব্যাপারে আল্লাহকে কসম দিয়ে কোন বিশেষ দো'আ করে, তাহলে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তার দো'আ অবশ্যই কবুল করেন। 


SE ১৭ 8৭৭ ৯ ৯০০০5 le 11 1০51০০৯৯১০৭ sn dl ১০১০ (YY) 


১ et ০৫ tA 12 ৭ এ 
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২২২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার রয়েছে সে 
জান্নাতে প্রবেশ করবে না। __বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা ঃ মহত্ব ও বড়ত্ প্রকৃতপক্ষে এ মহান সত্তার হক, যার হাতে রয়েছে সবার জীবন- 
মৃত্যু এবং সম্মান ও অসম্মান। যে সত্তার কোন ক্ষয় নেই, লয় নেই। কুরআন মজীদে বলা 
হয়েছে ৪ তার জন্যই রয়েছে বড়ত্ ও গৌরব আসমান ও যমীনে । আর তিনিই পরাক্রমশালী 
এবং প্রজ্ঞাময় । (সুরা জাছিয়া ঃ আয়াত-৩৭) 

অতএব, এখন যে বিভ্রান্ত মানুষটি গৌরব ও বড়ত্বের দাবীদার হয়ে যায় এবং আল্লাহ্‌র 
বান্দাদের সাথে অহংকার ও প্রভুসুলভ আচরণ করে, সে যেন নিজের স্বরূপ ভুলে গিয়ে 
আল্লাহ্‌র সাথে প্রতিদ্বন্দিতায় অবতীর্ণ হয় । এ জন্য সে বড়ই অপরাধী এবং তার অপরাধ খুবই 
মারাত্মক । তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে ঘোষণা করেছেন যে, এ 
ফেরআউনী স্বভাবের কারণে সে জান্নাতে যেতে পারবে না। 

এ মৌলিক কথাটি আগেই সবিস্তার উল্লেখ করা হয়েছে যে, যেসব হাদীসে কোন খারাপ 
কর্ম অথবা মন্দ স্বভাবের পরিণতি এই বলা হয় যে, এতে লিপ্ত ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না, 
এগুলোর মর্ম সাধারণত এই হয়ে থাকে যে, এ খারাপ কর্ম অথবা মন্দ স্বভাব তার নিজস্ব 
প্রভাবের দিক দিয়ে মানুষকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করে দিতে পারে এবং জাহান্নামে নিয়ে 
যেতে পারে । অথবা এ অর্থ হয় যে, এগুলোতে লিপ্ত মানুষ খাঁটি ঈমানদারদের সাথে এবং 
তাদের মত সহজে জান্নাতে যেতে পারবে না; বরং তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করে 
নিতে হবে। এ জন্য এ হাদীসটির মর্মও এ মূলনীতির আলোকে এটাই বুঝতে হবে যে, 

ংকার ও গৌরব তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হিসাবে জান্নাত থেকে বঞ্চিতকারী এবং জাহান্নামে 
নিক্ষেপকারী একটি স্বভাব । অথবা অর্থ এই যে, অহংকারী ও আত্মগৌরবে লিপ্ত ব্যক্তি সরাসরি 
জান্নাতে যেতে পারবে না; বরং জাহান্নামে তাকে এ অহংকারের শাস্তি ভোগ করে নিতে হবে । 
জাহান্নামের আগুনে যখন তার অহংকার জ্বালিয়ে দেওয়া হবে এবং অহংকারের ময়লা থেকে 
তাকে পাক-পবিত্র করে নেওয়া হবে, তখন সে যদি ঈমানদার হয়, তাহলে জান্নাতে যেতে 
পারবে। 


২95411774১2 sil 441 ৮০ 401 las J 0085১৯১০1১5 (৭) 
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২২৩ । হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ৪ তিন ধরনের মানুষ রয়েছে, যাদের সাথে আল্লাহ্‌ তা'আলা কেয়ামতের দিন কথা 
বলবেন না এবং তাদেরকে পবিব্রও করবেন না। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তাদের প্রতি 
তিনি দৃষ্টিও দেবেন না। আর কেয়ামতের দিন তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১) বৃদ্ধ 
ব্যভিচারী, (২) মিথ্যাবাদী শাসক, (৩) অহংকারী দরিদ্র। মুসলিম 

ব্যাখ্যা ৪ অনেক গুনাহ্‌ নিজস্ব বিবেচনায়ই মারাত্মক ও কবীরা গুনাহ হয়ে থাকে । কিন্তু 
কোন কোন অবস্থায় এবং বিশেষ ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে যদি এটা প্রকাশ পায়, তাহলে খুবই 
মারাত্মক ও চরম আকার ধারণ করে । যেমন, ছুরি নিজস্ব বিবেচনায়ই বড় পাপ; কিন্তু চোর যদি 
ধনী হয় যার চুরি করার কোন প্রয়োজন নেই অথবা সরকারী কর্মকর্তা, সৈনিক বা নিরাপত্তা প্রহরী 
হয়, তাহলে তার চুরি করা আরো মারাত্মক অপরাধ হবে এবং তাকে ক্ষমার যোগ্য মনে করা 
হবে না। 

এ হাদীসে এ ধরনেরই তিন অপরাধীর বেলায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, এ হতভাগাদের 
সাথে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলা কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিভ্রও করবেন না । আর 
আখেরাতে এ অপরাধীরা দয়াময় প্রভুর কৃপাদৃষ্টি থেকেও সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকবে । এরা হচ্ছে বৃদ্ধ 
ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী শাসক ও নিঃস্ব অহংকারী । এটা এ জন্য যে, যৌবনকালে যদি কোন ব্যক্তি 
শয়তানের প্ররোচনায় ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে এটা মারাত্মক কবীরা গুনাহ্‌ হওয়া 
সত্ত্বেও প্রকৃত তওবার দ্বারা সে ক্ষমাযোগ্যও হতে পারে। কেননা, যৌবনে কামভাবের কাছে 
পরাজিত হয়ে যাওয়া তথা দুর্ভাগ্য বশত প্রকৃতিগত দুর্বলতার শিকার হওয়ার একটা বোধগম্য 
কারণ থাকে। কিন্তু কোন বৃদ্ধ যদি বৃদ্ধাবস্থায় এ কাজ করে, তাহলে এটা তার চরিত্রের চরম 
নষ্টামির পরিচায়ক । অনুরূপভাবে যদি কোন সাধারণ মানুষ নিজের কাজ উদ্ধারের জন্য মিথ্যা 
কথা বলে ফেলে, তাহলে তার এ গুনাহও কবীরা হওয়া সত্তেও ক্ষমাযোগ্য হতে পারে । কিন্তু 
কোন ক্ষমতাসীন শাসক যদি মিথ্যা বলে, তাহলে এটা তার চরিত্রের চরম অধঃপতন ও তার 
মধ্যে আল্লাহ্‌র ভয় না থাকার প্রমাণ সাব্যস্ত হবে। ঠিক অদ্রপ যদি কোন সম্পদশালী ব্যক্তি 

ংকার করে, তাহলে মানুষের সাধারণ স্বভাবের বিবেচনায় এটা খুব আশ্চর্যের বিষয় নয় । 
কারণ, অর্থের গৌরবে মানুষ এমনটি করতেও পারে। কিন্তু ঘরে খাবার নেই, এ অবস্থা সত্ত্বেও 
যদি কেউ অহংকার প্রদর্শন করে বেড়ায়, তাহলে নিঃসন্দেহে এটা তার চরম হীনতা ও নীচতা 
বলেই গণ্য হবে । মোটকথা, এ তিন ধরনের অপরাধীরাই কেয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ তা'আলার 
সাথে কথা বলার সৌভাগ্য, তার কৃপাদৃষ্টি লাভ ও পবিভ্রকরণ থেকে বঞ্চিত থাকবে । পবিত্র না 
করার অর্থ বাহ্যতঃ এই যে, তাদের গুনাহ্‌ মাফ করা হবে না এবং কেবল আকীদা-বিশ্বাস ও 
অন্যান্য নেক আমলের ভিত্তিতে তাদেরকে পুণ্যবান মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে না; বরং 
শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতেই হবে । সর্বোপরি, সব বিষয়ে আল্লাহ পাকই ভাল জানেন। 

শরম ও লজ্জাশীলতা 

শরম ও লজ্জা এমন একটি স্বভাবজাত ও মৌলিক সদগুণ, মানুষের বাকা 
বিরাট দখল ও প্রভাব রয়েছে। এটাই এ গুণ ও চরিত্র যা মানুষকে অনেক মন্দ কাজ থেকে ও 
মন্দ কথা থেকে ফিরিয়ে রাখে । এটা মানুষকে অশ্লীলতা ও অন্যায় থেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং 
ভাল ও ভদ্রোচিত কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এক কথায় শরম ও লজ্জা মানুষের অনেক 


www.eelm.weebly.com 








মা'আরিফুল হাদীস ১৫৯ 


সৌন্দর্যের মূল এবং অশ্লীলতা ও অপকর্ম থেকে রক্ষাকারী । এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের শিক্ষা ও দীক্ষা কার্যক্রমে এর উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন । নিলে 
এ প্রসঙ্গের কয়েকটি হাদীস পাঠ করুন এবং নিজের মধ্যে এ গুণ সৃষ্টি ও তা আরো উন্নীত 
করতে সচেষ্ট হোন। 


SIGS ০০০ ০৮০ ৮০০953০২১7০৯১২১৯ Ov) 
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২২৪। যায়েদ ইবনে তালহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ঃ প্রত্যেক ধর্মের একটা বিশেষ গুণ থাকে । আর দ্বীন ইসলামের বিশেষ গুণ হচ্ছে 
লজ্জাশীলতা । -_মোয়াত্তা মালেক, ইবনে মাজাহ, বায়হাকী 

ব্যাখ্যা ৪ হাদীসটির মর্ম এই যে, প্রত্যেক ধর্ম ও শরীঅতে মানুষের চরিত্রের কোন একটি 
বিশেষ দিকের উপর তুলনামূলকভাবে অধিক জোর দেওয়া হয়ে থাকে এবং মানব জীবনে 
সেটাকেই ফুটিয়ে তোলার এবং প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। যেমন, হযরত ঈসা 
আলাইহিস সালামের শিক্ষা ও তার আনীত শরীঅতে নম্-চিত্ততা ও ক্ষমার উপর বেশী জোর 
দেওয়া হয়েছে। (এমনকি ঈসা [আঃ]-এর শিক্ষা ও দর্শনের যে কোন পাঠক স্পষ্টতঃই অনুভব 
করবে যে, নম্রচিত্ততা এবং ক্ষমাই যেন তীর শরীঅতের মূল বিষয় ও প্রাণ।) অনুরূপভাবে 
ইসলাম তথা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরীঅতে 
লজ্জাশীলতার উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। 

এখানে এ বিষয়টিও জেনে নিতে হবে যে, কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় লজ্জাশীলতার 
মর্ম খুবই ব্যাপক । আমাদের পরিভাষায় তো লজ্জার দাবী এতটুকুই মনে করা হয় যে, মানুষ 
অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকবে অর্থাৎ, লজ্জাজনক কথাবার্তা এবং লজ্জাজনক কর্ম পরিহার 
করে চলবে ৷ কিন্তু কুরআন ও হাদীসে এ শব্দটির ব্যবহার ও প্রয়োগের উপর চিন্তা-ভাবনা 
করলে বুঝা যায় যে, লজ্জা মানব চরিত্রের এ বিশেষ অবস্থার নাম, যার বর্তমানে একজন মানুষ 
কোন অশোভনীয় কাজ ও বিষয়ে লিপ্ত হতে সংকোচবোধ করে এবং এর দ্বারা তার কষ্ট হয়। 
কুরআন-হাদীস দ্বারাই এটাও জানা যায় যে, লজ্জার সম্পর্ক কেবল মানব সমাজের সাথেই নয়; 
বরং লজ্জার সবচেয়ে বেশী হকদার হচ্ছেন এ মহান খালেক ও মালেক, যিনি মানুষকে অস্তিত্ব 
দান করেছেন এবং যার প্রতিপালন-প্রক্রিয়া থেকে মানুষ প্রতি মুহূর্ত অংশ পেয়ে চলেছে । আর 
যার দৃষ্টি থেকে তার কোন কাজ ও অবস্থা গোপন নয়। 

বিষয়টি এভাবেও বুঝে নেওয়া যায় যে, লজ্জাশীল মানুষের সবচেয়ে বেশী লজ্জা হয়ে থাকে 
নিজের পিতা মাতা, নিজের উপকারকারী ও বড়দের প্রতি। আর একথা স্পষ্ট যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সব বড়দের চাইতে বড় এবং সকল উপকারকারীর বড় উপকারকারী । তাই একজন 
বান্দার সবচেয়ে বেশী লজ্জা তার প্রতিই হওয়া উচিত। আর এ লজ্জার দাবী এই হবে যে, যে 
কাজ ও যে বিষয়ই আল্লাহ তা'আলার মর্জি ও তার বিধানের খেলাফ হবে, মানুষের মন নিজে 
নিজেই এ বিষয়ে সংকোচ ও মর্মপীড়া অনুভব করবে এবং সে এ থেকে বিরত থাকবে । কোন 
১১-২ 
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বান্দার মনের অবস্থা যখন এমন হয়ে যাবে, তখন তার জীবন কত পবিত্র ও তার চরিত্র কেমন 
সুন্দর আর আল্লাহ্‌র মর্জি অনুযায়ী হয়ে যাবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। 
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২২৫ ৷ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম একবার জনৈক আনুসারী ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন । সে তখন তার ভাইকে 
লজ্জার ব্যাপারে কিছু উপদেশ দিচ্ছিল এবং তর্সনা করছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন $ একে নিজের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। কেননা, লজ্জা তো 
ঈমানের অঙ্গ । বুখারী, মুসলিম 
ব্যাখ্যা 8 হাদীসটির মর্ম এই যে, আনসারদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, যাকে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা শরম ও লজ্জার গুণ বিশেষভাবে দান করেছিলেন । যার ফলে সে নিজের কায়- 
কারবারে খুব নরম ছিল, কঠোরতার সাথে মানুষের কাছে নিজের অধিকারের দাবীও করতে 
পারত না। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো এ লজ্জার কারণে মুখ খুলে কথাও বলতে পারত না-_ যেমন 
সাধারণভাবে লজ্জাশীল মানুষের অবস্থা হয়ে থাকে । অপর দিকে তার এক ভাই ছিল, যে তার 
এ অবস্থা ও রীতিনীতি পছন্দ করত না। একদিন এ ভাই তার এ লঙ্জাশীল ভাইকে এ বিষয়ের 
উপর ভ€সনা করছিল যে, তুমি এত লজ্জা কেন কর ? এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এ দুই ভাইয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন । তিনি তাদের কথাবার্তা শুনে তিরস্কারকারী 
ভাইকে বললেন ঃ তোমার এ ভাইকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও ৷ তার এ অবস্থাটি তো 
খুবই কল্যাণময় । শরম ও লজ্জা তো ঈমানের একটি শাখা অথবা ঈমানের ফল । এর কারণে 
যদি দুনিয়ার স্বার্থ কিছুটা ক্ষুণ্রও হয়ে যায়, আখেরাতে তো এর মর্যাদা অনেক। 
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২২৬। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ৪ লজ্জা ঈমানের একটি শাখা (অথবা ঈমানের ফল ।) আর ঈমানের স্থান হচ্ছে 
জান্নাত । পক্ষান্তরে নির্লজ্জতা দুশ্রিত্রতার অন্তর্ভুক্ত । আর দুশ্চরিত্রতা জাহান্নামে নিয়ে যায় । 
__সুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী 

ব্যাখ্যা 8 এ হাদীসে এবং এর পূর্ববর্তী হাদীসেও যে বলা হয়েছে, “লজ্জা ঈমানের অঙ্গ” 
বাহ্যতঃ এর মর্ম এই যে, লজ্জা ও শরম ঈমান বৃক্ষের বিশেষ শাখা অথবা এর ফল । বুখারী ও 
মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় (যা কিতাবুল ঈমানে এসেছে,) বলা হয়েছে, লজ্জা ঈমানেরই 
একটি শাখা । যাহোক, লজ্জা ও ঈমানের মধ্যে একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, আর এগুলো 
সবই এর বিভিন্ন শিরোনাম । এর আরেকটি শিরোনাম এটিও, যা পরের হাদীসটিতে আসছে। 
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২২৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ লজ্জা ও ঈমান সর্বদা একত্রে একসাথে থাকে । যখন এর একটিকে 
উঠিয়ে নেওয়া হয়, তখন দ্বিতীয়টিকেও উঠিয়ে নেওয়া হয় | বায়হাকী 

ব্যাখ্যা £ কথাটির মর্ম এই যে, ঈমান এবং লজ্জার মধ্যে এমন গভীর সম্পর্ক যে, কোন 
ব্যক্তি অথবা কোন সম্প্রদায় থেকে যদি এ দু'টির একটি উঠিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে দ্বিতীয়টি ও 
বিদায় নিয়ে যায় । মোটকথা, কোন ব্যক্তি অথবা কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে লজ্জা ও ঈমান হয়তো 
উভয়টিই থাকবে, অথবা দু'টির একটিও থাকবে না। 
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২২৮ ৷ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ লজ্জা কেবল কল্যাণকেই ডেকে আনে । -_ বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ অনেক সময় স্থুল দৃষ্টিতে এ সন্দেহ হয় যে, লজ্জার কারণে মানুষের কখনো 
কখনো ক্ষতিও হয়ে যায় । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে এ সন্দেহটিরই 
অপনোদন করেছেন । হাদীসটির মর্ম এই যে, শরম ও লজ্জার ফলে কখনো কোন ক্ষতি হয় না; 
বরং সর্বদা লাভই হয়ে থাকে৷ এমনকি যেসব ক্ষেত্রে একজন সাধারণ মানুষের স্থুলদৃষ্টিতে 
ক্ষতির বিভ্রম হয়, সেখানেও যদি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করা যায়, তাহলে ক্ষতির 
স্থলে লাভই লাভ দেখা যাবে। 

এখানে কোন কোন মানুষের মনে আরো একটি সংশয় সৃষ্টি হয় যে, শরম ও লজ্জার 
আধিক্য কখনো কখনো দ্বীনী কর্তব্য পালনে বাধা হয়ে যায়। যেমন, যে ব্যক্তির মধ্যে শরম ও 
লজ্জার মাত্রা বেশী থাকে, সে সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজে বাধা দানের দায়িত্ব পালনে, 
আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে উপদেশ দানে এবং অপরাধীদের শাস্তি বিধানেও দুর্বল হয়ে থাকে । কিন্তু 
এ সংশয়টি আসলে একটি ভুল বোঝাবুঝির কারণে সৃষ্টি হয়। কেননা, মানুষের প্রকৃতির যে 
অবস্থাটি এ ধরনের কাজ আঞ্জাম দিতে প্রতিবন্ধক হয়, এটা প্রকৃতপক্ষে লজ্জা নয়; বরং এটা 
মানুষের একটা সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত দুর্বলতা । অনেক মানুষ অজ্ঞতার কারণে এর মধ্যে এবং 
লজ্জার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। 
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২২৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পূর্ববর্তী নবুওয়তের বাণীসমূহের মধ্যে মানুষ যা পেয়েছে, এর 
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১৬২ মা'আরিফুল হাদীস 
মধ্যে একটি বাণী এই ৪ যখন তুমি লজ্জা বিসর্জন দিয়ে দাও, তখন যা ইচ্ছা তাই করতে পার। 


_ বুখারী 

ব্যাখ্যা £ পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের সম্পূর্ণ শিক্ষা যদিও সংরক্ষিত নয়; কিন্তু তাদের কিছু সত্য 
ও বাস্তব উক্তি প্রবাদ বাক্যের মত সাধারণ্যে এমন গ্রহণযোগ্য ও প্রচলিত হয়ে গিয়েছে যে, ' 
হাজার হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও সেগুলো সংরক্ষিত ও মানুষের মুখে মুখে 
উচ্চারিত হয়ে আছে। এগুলোর মধ্য থেকে একটি শিক্ষা এটিও, যা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের যুগ পর্যন্ত প্রবাদ বাক্যের মত মানুষের মুখে উচ্চারিত ছিল । উক্তিটি হচ্ছে ঃ যখন 
লজ্জা বিসর্জন দিয়ে দাও, তখন যা ইচ্ছা তাই করতে পার । ফারসী ভাষায়ও প্রবাদটি এভাবে চালু 
আছে ঃ নির্লজ্জ হয়ে যাও, যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে । 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে সত্যায়ন করেছেন যে, এ 
উপদেশমূলক উক্তিটি পূর্ববর্তী নবুওয়তের শিক্ষারই অংশ । 
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২৩০ । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন $ তোমরা আল্লাহ্‌ তা'আলাকে এভাবে লজ্জা কর, যেভাবে লজ্জা করা 
উচিত । আমরা নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌র শোকর যে, আমরা আল্লাহ্‌কে লজ্জা 
করে থাকি । তিনি বললেন, এটা নয় । (অর্থাৎ, লজ্জার অর্থ এত সীমাবদ্ধ নয়, যতটুকু তোমরা 
মনে করছ।) বরং আল্লাহ্‌কে যথার্থ লজ্জা করার অর্থ হচ্ছে এই যে, তুমি তোমার মস্তিষ্ক এবং 
মস্তিষ্কে যেসব চিন্তার উদয় হয়, এর প্রতি লক্ষ্য রাখবে । তোমার পেট এবং পেটের ভিতর যা 
প্রবেশ করে, এর প্রতি খেয়াল রাখবে । (অর্থাৎ, কুচিন্তা থেকে মন-মস্তিষ্ককে এবং হারাম ও. 
নাজায়েয খাদ্য থেকে পেটকে হেফাযত করবে ।) মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর কবরে যে অবস্থা হবে 
সেটা স্মরণ করবে । আর যে ব্যক্তি আখেরাত কামনা করে, সে দুনিয়ার শোভা-সৌন্দর্য 
পরিত্যাগ করে আখেরাতকেই দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেবে । অতএব, যে ব্যক্তি এগুলো করে 
নিল, সে-ই আল্লাহ্‌কে যথার্থ লজ্জা করল। __তিরমিষী 

ব্যাখ্যা 8 এ প্রসঙ্গের প্রথম হাদীসটির ব্যাখ্যায় লজ্জার অর্থের ব্যাপকতার দিকে যে ইঙ্গিত 
করা হয়েছিল, তিরমিযী শরীফের এ হাদীস দ্বারা কেবল এর সমর্থনই পাওয়া যায় না; বরং 
অধিকন্তু এর স্পষ্ট ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। তাছাড়া হাদীসের শেষ অংশটি দ্বারা একটি মৌলিক 
কথা এও জানা গেল যে, আল্লাহ্‌কে যথার্থভাবে লজ্জা করার দাবী সে বান্দারাই করতে পারে, 
যাদের দৃষ্টিতে এ জগত এবং এর ভোগ-বিলাসের কোন মূল্য নেই এবং যারা দুনিয়াকে 
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মা'আরিফুল হাদীস | ১৬৩ 
পশ্চাতে রেখে আখেরাতকে নিজেদের লক্ষ্যস্থল বানিয়ে নিয়েছে। যারা মৃত্যু এবং মৃত্যুপরবর্তী 
অবস্থানসমূহের কথা সর্বদা স্মরণ রাখে । আর যার মধ্যে এ অবস্থা সৃষ্টি হবে না, সে যত কথাই 
বলুক, এ হাদীসের দৃষ্টিতে এটাই সাব্যস্ত হবে যে, সে আল্লাহ্‌কে লজ্জা করার যথার্থ হক আদায় 


করে নাই। 
অল্লেতুষ্টি ও লোভ-লালসা 

যেসব সদগুণের দ্বারা মানুষ আল্লাহ্‌ তা'আলার প্রিয়পাত্র এবং এ দুনিয়াতেও উচ্চ মর্যাদার 
অধিকারী হয় এবং অন্তরের অস্থিরতা ও মনের জ্বালা থেকে মুক্তি পেয়ে যায়, এগুলোর মধ্যে 
একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে অল্পেতুষ্টি ৷ অল্লোতুষ্টির মর্ম এই যে, মানুষ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যা 
পাবে, তার উপরই সন্তুষ্ট ও খুশী থাকবে এবং বেশী পাওয়ার লোভ করবে না। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
যে বান্দাকে অল্পেতুষ্টির এ সম্পদ দান করেন, তাকে মনে করতে হবে যে, নিঃসন্দেহে আমাকে 
বিরাট সম্পদ ও নেয়ামত দান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
নিহিত EER ES TR 
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২৩১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ এ বান্দা সফলকাম, প্রকৃত অর্থেই যে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং 
প্রয়োজন পরিমাণ রিযিক বা জীবনোপকরণও তাকে প্রদান করা হয়েছে । আর আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাকে এ পরিমিত রিযিকের উপর তুষ্টও করে দিয়েছেন __মুসলিম 

ব্যাখ্যা ঃ যে বান্দার ভাগ্যে ঈমানের মহাসম্পদ জুটে যায় এবং এর সাথে সে এ দুনিয়ার 
জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণও পেয়ে যায়, তারপর আল্লাহ্‌ তাআলা তাকে 
অল্পেতুষ্টির গুণও দান করে দেন, তাহলে তার জীবন বড়ই ধন্য ও খুবই সুখের । এ অল্পেতুষ্টি ও 
মনের প্রশান্তি এমন পরশমণি, যার দ্বারা নিঃস্বের জীবন রাজা-বাদশাহদের জীবনের চাইতেও 
বেশী স্বাদপূর্ণ ও আনন্দময় হয়ে যায়। এ পরশমণি একজন মিসকীনকে ধনীর চেয়েও ধনী 
বানিয়ে দেয় । 

মানুষের কাছে যদি সম্পদের পাহাড়ও থাকে, কিন্তু তার মধ্যে আরো বেশী পাওয়ার লোভ 
থাকে এবং সে এতে আরো বৃদ্ধি ঘটানোর চিন্তা ও চেষ্টায় লেগে থাকে, আর আরো চাই- 
আরো চাই, এর নেশায় পড়ে থাকে, তাহলে অন্তরের প্রশান্তি তার কখনো লাভ হবে না এবং 
সে অন্তরের দিক দিয়ে দীনতায়ই পড়ে থাকবে । পক্ষান্তরে কোন মানুষের কাছে যদি কেবল 
জীবন ধারণ করার মত সামান্য উপকরণ থাকে, কিন্তু সে এতেই পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকে, 
তাহলে দারিদ্য ও অভাব সত্ত্বেও সে অন্তরের দিক দিয়ে ধনী থাকবে এবং তার জীবন বড়ই 
তৃপ্তি ও স্বস্তির জীবন হবে। এ সভ্যটিই রাসূলুল্লাহ সান্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য এক 
হাদীসে এ শব্দমালায় বর্ণনা করেছেন ৪ 
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১৬৪ মা'আরিফুল হাদীস 


২৩২ । হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ৪ সম্পদের প্রাচূর্যের দ্বারা ধনী হওয়া যায় না; বরং ধনী হওয়ার অর্থ হচ্ছে অন্তরের 
পরিতৃপ্তি তথা অমুখাপেক্ষিতা । _ বুখারী 

এ বাস্তব সত্যটি আরো স্পষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন হযরত 
আবু যর গেফারী (রাঃ)কে উদ্দেশ্য করে এভাবে বুঝিয়েছিলেন ৪ 
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২৩৩ । হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ৪ হে আবু যর! তুমি কি মনে কর যে, 
সম্পদ বেশী হওয়ার নামই ধনী হওয়া ? আমি উত্তর দিলাম, হ্যা। (এমনই তো মনে করা হয় ।) 
তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মনে কর যে, সম্পদ কম হওয়ার অর্থই দরিদ্রতা ? আমি. 
উত্তরে বললাম, হ্যা । (তাই তো মনে করা হয়।) কথাটি তিনি তিনবার জিজ্ঞাসা করলেন। 
তারপর বললেন ঃ প্রকৃত এশ্বর্য মনের মধ্যে থাকে, আর প্রকৃত দৈন্যও মনের মধ্যে থাকে! 
-_তাবরানী 

ব্যাখ্যা ৪ বাস্তব সত্য এটাই যে, ধনী হওয়া, গরীব হওয়া এবং সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার 
সম্পর্ক টাকা পয়সার চেয়ে মানুষের অন্তরের সাথে বেশী থাকে । অন্তর যদি ধনী ও অমুখাপেক্ষী 
থাকে, তাহলে মানুষ নিশ্চিন্ত ও সুখী ৷ পক্ষান্তরে অন্তর যদি লোভ-লালসার শিকার হয়, তাহলে 
সম্পদের স্তূপের মধ্যে পড়ে থেকেও সে সুখ থেকে বঞ্চিত এবং অভাবগ্রস্ত । শেখ সা'দী 
(রহঃ)-এর প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে ৪ মানুষ ধনী হয় অন্তরের দ্বারা সম্পদের দ্বারা নয় । এ ক্ষেত্রে 
বাংলা ভাষার একটি কবিতাংশের উল্লেখ খুবই সমীচীন বোধ হবে। জনৈক কবি বলেন, 
“ধনের, গৌরব যার মিছে অহমিকা, মনের এশ্বর্য বিনে সবি তার ফাকা ।” অনুবাদক 
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২৩৪ । হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আনসারদের মধ্য থেকে কিছু লোক 
একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু চাইল। তিনি তাদেরকে 
দিলেন। (কিন্তু তাদের চাওয়া শেষ হল না।) তাই তারা আবার চাইল এবং তিনি আবারো 
দিলেন । পরিশেষে যখন তার কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না, তখন তিনি তাদেরকে 
বললেন £ আমার কাছে যে অর্থ-সম্পদ আসবে, তা তোমাদেরকে না দিয়ে আমি সঞ্চিত রাখব 
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না; (বরং তোমাদেরকে দিতেই থাকব । কিন্তু এ কথাটি ভালভাবে বুঝে নাও যে, এভাবে 
সওয়াল করে করে অর্থ উপার্জন করলে সচ্ছলতা ও সুখের জীবন আসবে না; বরং আল্লাহ্‌ 
তা'আলার নিয়ম হচ্ছে এই যে,) যে ব্যক্তি নিজে সওয়ালবিমুখ হয়ে থাকতে চায়, (অর্থাৎ, 
কারো সামনে হাত পাতা থেকে বাচতে চায়,) আল্লাহ্‌ তা'আলা তার সাহায্য করেন এবং 
সওয়ালের অপমান থেকে তাকে রক্ষা করেন । আর যে ব্যক্তি পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বাচতে 
চায়, আল্লাহ্‌ তা“আলা তাকে মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেন! আর যে ব্যক্তি কোন কঠিন 
ক্ষেত্রে নিজের মনকে শক্ত করে ধৈর্যধারণ করতে চায়, আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে ছবর ও ধৈর্যের 
তওফীক দান করেন ৷ আর ধৈর্যের চেয়ে ব্যাপক ও বিশাল কোন নেয়ামত কাউকে দেওয়া হয় 
নাই। -_আবু দাউদ 

ব্যাখ্যা 8 এ হাদীসটির বিশেষ শিক্ষা ও আবেদন এই যে, কোন বান্দা যদি চায় যে, সে 
অন্যের মুখাপেক্ষী হবে না এবং কারো সামনে হাত পাতবে না এবং বিপদে সে টলবে না, 
তাহলে তার জন্য উচিত সে. যেন নিজের সাধ্য অনুযায়ী এ ভাবেই চলতে চেষ্টা করে। সে যদি 
এমন করে, তাহলে আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে পূর্ণরূপে সাহায্য করবেন এবং এসব কিছুই তার 
ভাগ্যে জুটবে। 

হাদীসটির শেষ অংশে বলা হয়েছে, “কোন বান্দাকে ছবর ও ধৈর্যের চেয়ে ব্যাপক ও বিশাল 
কোন নেয়ামত দান করা হয় নাই ।” বাস্তব সত্য এটাই যে, ছবর ও ধৈর্য অন্তরের যে অবস্থাটির 
নাম সেটি আল্লাহ্‌ তা'আলার বিশাল ও বিরাট নেয়ামত ৷ এ জন্য কুরআন মজীদে “তোমরা ধৈর্য 
ও নামায দ্বারা আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা কর” এ বাণীতে ধৈর্যকে নামাযের পূর্বে উল্লেখ করা 
হয়েছে। 
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২৩৫ । হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু সম্পদ চাইলাম । তিনি আমাকে তা দিয়ে দিলেন। 
তারপর আবার চাইলাম । এবারও তিনি দিলেন । তারপর আমাকে বললেন, হে হাকীম! এ 
মাল-সম্পদ সবার কাছেই বড় আকর্ষণীয় এবং মিষ্ট বস্তু । অতএব, যে ব্যক্তি এটা লোভ-লালসা 
ছাড়া উদার চিত্তে গ্রহণ করবে, তাকে এতে বরকত প্রদান করা হবে । আর যে ব্যক্তি মনের 
লোভে এটা গ্রহণ করবে, তাকে এতে বরকত দেওয়া হবে না। তার অবস্থা এ ক্ষুধাকাতর 
রোগীর মত হবে, যে খুব খায়; কিন্তু পরিতৃপ্ত হয় না। আর উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে 
উত্তম ৷ হাকীম ইবনে হেযাম বলেন ৪ (হুযূর [সাঃ-এর এ উপদেশবাণী শুনে) আমি নিবেদন 
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করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ মহান সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, 
আমি আপনার পরে মৃত্যু পর্যন্ত আর কারো কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করব না । বুখারী, 


ব্যাখ্যা £ এ হাদীসেরই বুখারীর বর্ণনায় একথাও রয়েছে যে, হাকীম ইবনে হেযাম 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সে প্রতিজ্ঞা তিনি 
এভাবে রক্ষা করেছিলেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং ওমর ফারুক (রাঃ) 
নিজেদের খেলাফতকালে যখন সবাইকে ভাতা প্রদান করতেন, ভখন তাকেও বার বার ভাতা 
গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে রাজি হননি । 

“ফতনহুল বারী” গ্রন্থে হাফেয ইবনে হাজার “মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহওয়াই”-এর 
বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, প্রথম দুই খলীফার পর হযরত ওসমান ও হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)- 
এর খেলাফত ও শাসনকালেও তিনি কখনো কোন ভাতা অথবা অনুদান গ্রহণ করেননি । 
এভাবেই তিনি হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর শাসনকালে ১২০ বছর বয়সে ৫৪ হিজরীতে 
ইন্তেকাল করেন। 
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(৪০৯) ৯৯৪ 

২৩৬ । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ‘আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ভাষণ দিলেন এবং এতে বললেন £ তোমরা লোভ- 
লালসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহ এ লোভের কারণেই 
ংস হয়েছে। এ লোভই তাদেরকে কৃপণতা করতে বলেছে। ফলে তারা কৃপণতা অবলম্বন 
করেছে। এটাই তাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলেছে, আর তারা তাই করেছে। 
এ জিনিসই তাদেরকে পাপাচারে লিপ্ত হতে বলেছে, আর তারা পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে। __আবু 
দাউদ 

ব্যাখ্যা 8 অর্থাৎ, লোভ-লালসা কেবল একটি মন্দ স্বভাবই নয়; বরং এর কারণে মানুষের 
জীবনে অন্যান্য ধ্বংসাত্মক বিপর্যয়ও সৃষ্টি হয়, যা শেষ পর্যন্ত সমাজ ও জাতিকে ডুবিয়ে ছাড়ে। 
এ জন্য মুসলমানদের উচিত, তারা যেন এ ভয়াবহ ও ধ্বংসকর মনোবৃত্তি থেকে নিজেদের 
অন্তরকে হেফাযত করে। 
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২৩৭ । হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ বিষয় হচ্ছে অতি লোভ ও 
চরম ভীরুতা ৷ __আবু দাউদ 
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ব্যাখ্যা ৪ এটা এক বাস্তব সত্য যে, লোভী ও লালসাপ্রবণ মানুষ সবসময় এ চিন্তায় অস্থির 
ও উত্কষ্ঠিত থাকে যে, এটা পাই নাই, ওটা পাই নাই, অমুকের কাছে এটা আছে, আমার কাছে 
এটা নেই। অনুরূপভাবে অধিক ভীরু মানুষ অহেতুক ও কাল্পনিক আশংকায় সর্বদা বিচলিত 
থাকে এবং তার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার ভাগ্য হয় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
মানুষের অন্তরের এ দু'টি অবস্থাকে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা বলে উল্লেখ করেছেন। আর 
বাস্তবেও এগুলো সবচেয়ে মন্দ ও নিন্দনীয় স্বভাব । 

ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা 

এ দুনিয়ায় দুঃখ-কষ্টও আছে, আরাম এবং সুখও আছে। আনন্দও আছে, দুশ্চিন্তাও আছে। 
মিষ্টতাও আছে, তিক্ততাও আছে। ঠাণ্ডাও আছে, গরমও আছে। অনুকূল অবস্থাও আছে, 
প্রতিকূলতাও আছে। আর এসব কিছুই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই এবং তারই হুকুমে হয়ে থাকে । 
এ জন্য আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী বান্দাদের অবস্থা এই হওয়া চাই যে, যখন কোন দুঃখ- 
মুসীবত এসে যায়, তখন তারা যেন নৈরাশ্যের শিকার হয়ে ভেঙ্গে না পড়ে; বরং ঈমানী ধৈর্য ও 
দৃঢ়তার সাথে তা যেন বরণ করে নেয় এবং অন্তরে এ বিশ্বাস তাজা করে নেয় যে, এসব কিছুই 
আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, পিরিসনির পির রহিত নু 
ও বিপদ থেকে মুক্তি দানকারী । 

অনুরূপভাবে যখন মানুষের অবস্থা অনুকূল ও যুৎসই থাকে, তাদের কামনা-বাসনা পূর্ণ হতে 
থাকে এবং সুখ ও আনন্দের সামগ্রী হাতে আসতে থাকে, তখনও যেন তারা এটাকে নিজেদের 
কৃতিত্ব এবং নিজেদের বাহুবলে অর্জিত ফসল মনে না করে; বরং এ সময় তারা যেন 
নিজেদের অন্তরে এ বিশ্বাস তাজা করে নেয় যে, এসব কিছুই কেবল আল্লাহ্‌ তা'আলার একান্ত 
অনুগ্রহ ও তার দান। তিনি যখন ইচ্ছা করেন, তখন তীর দেওয়া সব নেয়ামত ছিনিয়েও নিতে 
পারেন । এ জন্য প্রতিটি নেয়ামতের উপর তার কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া আদায় করা উচিত। 

এটা ইসলামের এক বিশেষ শিক্ষা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বিভিন্নভাবে এর প্রতি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন । এ শিক্ষার উপর আমল করার একটি ফল 
তো এই হয় যে, একজন বান্দা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র সাথে তার সম্পর্ক ধরে রাখতে পারে । 
দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, সে বিপদে ও ব্যর্থতায় কখনো ভেঙ্গে পড়ে না, অব্যাহত দুঃখ ও 
শোকে সে মুষড়ে যায় না এবং নৈরাশ্য ও ভঙ্গুরতা তার কর্মক্ষমতাকে নিঃশেষ করতে পারে 
না। এ প্রসঙ্গের কয়েকটি হাদীস নিম্নে পাঠ করে নিন £ 
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২৩৮ ! হযরত সুহাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ মু'মিন বান্দার ব্যাপারটি খুবই আশ্চর্যজনক । তার প্রতিটি ব্যাপার ও প্রত্যেকটি 
অবস্থাই তার জন্য কল্যাণকর । আর এমনটি মু'মিন ছাড়া অন্য কারো জন্য হয় না। তার জীবনে 
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১৬৮ মা'আরিফুল হাদীস 


যদি সুখ ও আনন্দ আসে, তাহলে সে শুকরিয়া আদায় করে । আর এটা তার জন্য কল্যাণই 
কল্যাণ । তার জীবনে যদি কোন দুঃখ-কষ্ট আসে, তাহলে সে এতে ছবর ও ধৈর্য ধারণ করে। 
আর এটা তার জন্য মঙ্গলজনক হয়ে থাকে । __মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ এ দুনিয়ার দুঃখ ও শান্তি তো সবার জীবনেই আসে; কিন্তু এ কষ্ট ও সুখের দ্বারা 
আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন ও তীর সন্তুষ্টি লাভ কেবল এসব ঈমানদারদের ভাগ্যে জুটে, যারা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার সাথে এমন ঈমানী সম্পর্ক স্থাপন করে নিয়েছে যে, তারা সুখ, শান্তি ও আনন্দের 
প্রতিটি মুহুর্তে আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করে । আর যখন তারা কোন দুঃখ-কষ্টে পতিত হয় 
এবং কোন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়, তখন বান্দাসুলভ অবস্থা নিয়ে তারা ধৈর্য ধারণ করে । 
যেহেতু সুখ-দুঃখ এবং আনন্দ ও বিষাদ থেকে মানুষের জীবন কখনো মুক্ত থাকে না, এজন্য 
আল্লাহ্‌র এসব বান্দার অন্তরও ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার অনুভূতিতে সর্বদা পূর্ণ থাকে। 
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২৩৯ । হযরত আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ মহান আল্লাহ্‌ বলেন £ হে আদম-সন্তান! তুমি যদি প্রথম আঘাতের সময় ধৈর্য ধারণ 
কর এবং আমার সন্তুষ্টি ও পুণ্যের প্রত্যাশা রাখ, তাহলে আমি তোমার জন্য জান্নাত ব্যতীত 
অন্য কোন প্রতিদানে সন্তুষ্ট হব না। -_ ইবনে মাজাহ্‌ 

ব্যাখ্যা £ মানুষের জীবনে যখন কোন আঘাত ও ব্যথা আসে, তখন এর প্রতিক্রিয়া 
শুরুতেই বেশী হয়ে থাকে । অন্যথায় কিছু দিন পার হয়ে গেলে তো এর প্রভাব আপনা আপনিই 
দূর হয়ে যায়। এ জন্য প্রকৃত ধৈর্য সেটাই, যা আঘাতের চোট লাগার সময়ই আল্লাহ্‌ তা'আলার 
কথা স্মরণ করে এবং তার পক্ষ থেকে প্রতিদান পাওয়ার আশায় করা হয়ে থাকে । এ ধৈর্যেরই 
মর্যাদা রয়েছে এবং এরই উপর সওয়াবের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। পরবর্তীতে স্বাভাবিকভাবে যে 
ধৈর্য ও সবর এসে যায়, আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে এর বিশেষ কোন মূল্য নেই। 

আবু উমামা (রাঃ)-এর বর্ণিত এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে এ ঘোষণা শুনিয়ে দিয়েছেন যে, যে ঈমানদার বান্দা কোন আঘাত পাওয়ার সময়ই 
আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টি ও প্রতিদান লাভের আশায় ধৈর্য ধারণ করবে, আল্লাহ্‌ তা'আলা অবশ্যই 
তাকে জান্নাত দান করবেন এবং জান্নাত ছাড়া অথবা এর চেয়ে কম মর্যাদার কোন জিনিস এ 
ধৈর্যের প্রতিদান হিসাবে দিয়ে স্বয়ং আল্লাহ্‌ই সন্তুষ্ট হবেন না। আল্লাহু আকবার! কত বড় 
অনুগ্রহের কথা! আল্লাহ্‌ স্বয়ং বান্দাকে সম্বোধন করে বলছেন যে, হে আদম-সন্তান! যখন 
আমার তকদীরের ফায়সালায় তোমার জীবনে কোন দুঃখ ও আঘাত আসে, তখন যদি তুমি 
আমার সন্তুষ্টি ও প্রতিদানের আশায় ধৈর্যের সাথে এটা বরণ করে নাও, তাহলে আমি তোমাকে 
জান্নাত না দিয়ে খুশী হব না ৷ এ ধৈর্যের কারণে বান্দার সাথে আল্লাহ্‌র এমন বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি 
হয়ে যাবে যে, তাকে জান্নাত না দিয়ে তিনি নিজেই খুশী হবেন না। 

ফায়দা £ আল্লাহ্র কোন বান্দার উপর যখন কোন দুঃখ-যন্ত্রণা এসে যায়, তখন সে যদি এ 
হাদীসটি এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতির কথাটি স্মরণ করে ধৈর্য অবলম্বন করে, 
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তাহলে এ ধৈর্যের মধ্যে সে ইনশাআল্লাহ একটা বিশেষ স্বাদ ও মজা পেয়ে যাবে । আর 
আখেরাতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে জান্নাত তো তাকে দেওয়াই হবে । 
(4:50 Gk as lal ০০২১৪ ০৯০৭ ১০৭২৪০৩১৯০০ (০) 
(০59১1511901 53) «228501411০০ 8০98 al al 
২৪০ । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ যে ব্যক্তি অর্থ-সম্পদের দিক দিয়ে কোন ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে গেল 
অথবা তার নিজের উপর কোন মুসীবত এসে গেল, আর সে তা গোপন রাখল এবং মানুষের 
নিকট এর কোন অভিযোগ করল না, আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজ দায়িত্বে তাকে ক্ষমা করে দেবেন। 
_ তাবরানী 
ব্যাখ্যা £ সবর ও ধৈর্যের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে এই যে, মানুষ তার বিপদ ও কষ্টের কথা 
কারো কাছে প্রকাশও করবে না এ ধরনের ধৈর্যশীলদের জন্য এ হাদীসে ক্ষমার দৃঢ় অঙ্গীকার 
ব্যস্ত করা হয়েছে এবং আল্লাহ্‌ তাআলা নিজে তাদেরকে ক্ষমা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। 


আল্লাহ্‌ তা'আলা এসব প্রতিশ্রুতির উপর বিশ্বাস স্থাপন করার এবং এগুলো থেকে উপকৃত 
হওয়ার তওফীক দান করুন । 
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২৪১ ৷ হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কন্যা (হযরত যয়নব [রাঃ|) তার কাছে সংবাদ পাঠালেন যে, আমার একটি ছেলে 
অন্তিম নিঃশ্বাস ফেলছে এবং তার বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে, তাই আপনি এক্ষুণি তশরীফ 
আনুন ৷ তিনি এর উত্তরে সালাম ও এ বাণী পাঠালেন, আল্লাহ্‌ যা নিয়ে নেন এটাও তার এবং 
তিনি যা দেন সেটাও তার ৷ এক কথায় প্রতিটি জিনিস সর্বাবস্থায় তারই । (তাই তিনি যদি 
কাউকে কিছু দেন, তাহলে নিজের জিনিসই দেন, আর কারো নিকট থেকে যদি কিছু নিয়ে নেন, 
তাহলে নিজের জিনিসই ফেরত নেন।) আর প্রত্যেক জিনিসের জন্য তার পক্ষ থেকে 
মেয়াদকাল নির্ধারিত রয়েছে । (এ সময় এসে গেলে দুনিয়া থেকে এ বস্তু উঠিয়ে নেওয়া হয় ।) 
অতএব, তুমি ধৈর্য অবলম্বন কর এবং প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখ । নবী-কন্যা আবার বার্তা 
পাঠালেন এবং কসম দিয়ে বললেন যে, এখন আপনাকে অবশ্যই আসতে হবে । এবার তিনি 
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উঠে দাড়ালেন এবং তার সাথে সাহাবীদের মধ্য থেকে সা'দ ইবনে ওবাদা, মো‘আয ইবনে 
জাবাল, উবাই ইবনে কা'ব, যায়েদ ইবনে ছাবেত প্রমুখও রওয়ানা হলেন । (সেখানে যাওয়ার 
পর) শিশু সন্তানটিকে তার কোলে দেওয়া হল, তখন সে খুব কষ্টে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। তার এ 
অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে 
লাগল ! এ দেখে হযরত সা’দ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কী! তিনি উত্তর দিলেন ঃ এটা 
হচ্ছে মায়া-মমতার প্রভাব, যা আল্লাহ্‌ তা'আলা তার বান্দাদের অন্তরে রেখে দিয়েছেন । আর 
আল্লাহ্‌ তার এসব বান্দাকেই দয়া করবেন, যাদের মধ্যে দয়া-মায়ার অনুভূতি রয়েছে । (আর 
যাদের অন্তর পাষাণ এবং দয়ার অনুভূতিশূন্য, ত তারা আল্লাহ্র দয়া ও রহমতের অধিকারী হতে 
পারবে না।) 

ব্যাখ্যা $ হাদীসের শেষ অংশটি দ্বারা বুঝা গেল যে, কোন আঘাতে অন্তর আহত হওয়া 
এবং চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া ধৈর্যের পরিপন্থী নয়। ধৈর্যের দাবী কেবল এতটুকু যে, 
বান্দা বিপদ এবং আঘাতকে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা বিশ্বাস করে বান্দাসুলভ মানসিকতা নিয়ে একে বরণ 
করে নেবে, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ এবং তার প্রতি অভিযোগকারী হবে না; বরং 
আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখার ভেতরে থাকবে । তারপর প্রকৃতিগতভাবে অন্তর আহত হওয়া 
এবং চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া এটা তো অন্তরের কোমলতা এবং দয়ানুভূতির অনিবার্য 
ফল, যা আল্লাহ্‌ তা“আলা মানুষের অন্তরে দিয়ে রেখেছেন । আর এটা আল্লাহ্‌ তা'আলার এক 
বিশেষ নেয়ামত ৷ যে অন্তর এ নেয়ামত থেকে শূন্য, সে অন্তর আল্লাহ্‌র রহমত ও কৃপাদৃষ্টি 
থেকে বঞ্চিত। 

হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ থেকে অশ্রু 
প্রবাহিত হতে দেখে যে বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করেছিলেন, এর কারণ এই ছিল যে, তিনি তখনও 
জানতেন না যে, অন্তর প্রভাবিত হওয়া এবং চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া ধৈর্যের পরিপন্থী 
নয়। 


Lid একি ভার এ এও ৩ এ এ EEL dss (viv) 
কনর ১০২ ছি 


DALAL GE, এএকী।9 2০৯০1 8৭ ১৯৫ ৮৯৪ ৬৬ ৫৯55 
sll sls) + ১415 ও SEGUE a I EEG CVG SE DUAN 
(০০9315১3৩41 ৬৪ 


২৪২। হযরত মো“আয ইবনে জাধাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তার এক পুত্র-সন্তান মারা 
গেলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে এ সমবেদনাপত্র লিখলেন £ 
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আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে মো'আয ইবনে 
জাবালের নামে । তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক । আমি তোমার কাছে আল্লাহ্‌র প্রশংসাবাদ 
করছি, যিনি ব্যতীত কোন মাবৃদ নেই। তারপর এ কামনা করছি যে, আল্লাহ্‌ যেন তোমাকে 
বিরাট বিনিময় দান করেন, ধৈর্য ধারণের তওফীক দেন এবং আমাদেরকে এবং তোমাকে 
শুকরিয়া আদায় করার তওফীকও দান করেন। আমাদের জীবন, আমাদের সম্পদ এবং 
আমাদের পরিবার-পরিজন আল্লাহ্র সুখকর দান এবং তার প্রদত্ত ক্ষণস্থায়ী আমানত বিশেষ । 
(তোমার পুত্রও একটি আমানত ছিল ।) আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাকে তার দ্বারা খুশী এবং ঈর্ষণীয় 
সুখ দান করেছেন এবং এখন বিরাট পুণ্যের বিনিময়ে তাকে তোমার কাছ থেকে উঠিয়ে 
নিয়েছেন। তুমি যদি পুণ্যের প্রত্যাশায় ধৈর্য ধারণ কর, তাহলে তোমার জন্য থাকবে বিরাট 
পুরস্কার, অশেষ অনুগ্রহ এবং হেদায়াত । অতএব, তুমি ধৈর্য ধারণ কর । তোমার অস্থিরতা ও 
হা-হুতাশ যেন তোমার প্রতিদানকে বিনষ্ট করে না দেয়। এমন করলে তুমি শেষে অনুতপ্ত . 
হবে । মনে রাখবে, অস্থিরতা ও হা-হুতাশ কোন মৃত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে আনতে পারে না এবং 
কোন শোককে দূর করতে পারে না । যা হবার তা হয়েই গিয়েছে। ওয়াস্সালাম। __তাবরানী 

ব্যাখ্যা £ কুরআন মজীদে বিপদে ধৈর্য ধারণকারী বান্দাদেরকে তিনটি জিনিসের সুসংবাদ 
প্রদান করা হয়েছে । মহান আল্লাহ বলেন £ তাদের উপর থাকবে আল্লাহ্‌র অফুরন্ত অনুগ্রহ, 
তাদেরকে আল্লাহ্‌ রহমত দিয়ে ধন্য করবেন এবং তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কুরআনী সুসংবাদের দিকে ইশারা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ তুমি যদি 
আখেরাতের প্রতিদান ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনায় এ বিপদে ধৈর্য অবলম্বন কর, তাহলে আল্লাহ্‌র 
পক্ষ থেকে তুমি অফুরন্ত অনুগ্বহ, রহমত এবং হেদায়াত লাভ করতে পারবে । 

শিক্ষা ৪ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সমবেদনাপত্রে প্রত্যেক এ 
ঈমানদার বান্দার জন্য উপদেশ ও সান্ত্বনা রয়েছে, যার জীবনে কোন বিপদ ও আঘাত আসে । 
হায়! আমরা যদি নিজেদের বিপদের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ 
ঈমানদীপ্ত সমবেদনা ও উপদেশ দ্বারা নিজেদের অন্তরে প্রশান্তি লাভ করে নিতাম এবং ধৈর্য ও 
কৃতজ্ঞতাকে নিজেদের রীতি বানিয়ে নিতাম! 


Lok | পির 0 ০০ (এ 0০৬০০ SiG tial al be (ঠা) 
1০১০১০০৪৮19 হে 4০৫১০ ৪০৫ 5০:০০ 845 এ ILE 131 48 
2৫1১৯32০857 LUG ie ১5০3512০১০৩ ১০৭ ৩১১0০1৮5155 খা 
(১531 ০৯৩ ০৪ এই lo) * ৩০৩ ৩৭৯ ১০ 6৯৮৪ ৭৩ ৩৯০ ২১৯3৩ 
২৪৩ । উম্মুদ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার স্বামী আবুদ দারদা বলেছেন, 
আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ্‌ ঈসা 


(আঃ)কে সম্বোধন করে বললেন 8 হে ঈসা! আমি তোমার পরে এমন এক উম্মত পাঠাব, 
যাদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য হবে এই যে, যখন তারা তাদের চাহিদা অনুযায়ী সুখ ও নেয়ামত লাভ 
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করবে, তখন আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবে, আর যখন কোন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হবে, তখন 
তারা ধৈর্য সহকারে তা বরণ করে নেবে এবং সওয়াবের প্রত্যাশা করবে । অথচ তাদের মধ্যে 
(বিশেষ পর্যায়ের কোন) সহিষ্ণুতা এবং জ্ঞান থাকবে না। ঈসা (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তাদের 
মধ্যে যখন সহিষ্ণুতা এবং জ্ঞান থাকবে না, তাহলে তাদের পক্ষে সুখে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং 
বিপদে ধৈর্যধারণ করা কি সম্ভব হবে ? আল্লাহ্‌ তা'আলা উত্তর দিলেন £ আমি আমার সহিষ্ণুতা 
ও আমার জ্ঞান থেকে তাদেরকে কিছু অংশ দিয়ে দেব। ___বায়হাকী 

ব্যাখ্যা £ বিপদে হতাশ হয়ে যাওয়া এবং একেবারে ভেঙ্গে পড়া আর আল্লাহ্র নেয়ামত 
লাভ ও সুখের সময় উন্মত্ত হয়ে নিজের প্রকৃত স্বরূপ এবং আল্লাহ্‌কেও ভুলে যাওয়া মানুষের 
একটি সহজাত দুর্বলতা । কুরআন মজীদে এ অবস্থাটিই এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ “মানুষকে 
সৃষ্টি করা হয়েছে ভীরুরূপে । যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন হা-হুতাশ করতে থাকে । 
আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন কৃপণ হয়ে যায় ।” তাই কোন উম্মত ও জনগোষ্ঠীর চরিত্র যদি 
এমন হয় যে, তারা বিপদে ধৈর্যশীল এবং কল্যাণপ্রাপ্তির সময় কৃতজ্ঞ, তাহলে এটা হবে তাদের 
উপর আল্লাহ্‌র এক বিশেষ অনুগ্রহ এবং তাদের বিরাট বৈশিষ্ট্য । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সাহাবা এবং পরবর্তী যুগের পুণ্যবান মু'মিনদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলা যেসব 
আধ্যাত্মিক ও গুণাবলী দান করেছেন, এগুলোর মধ্যে একটি গুণ এও যে, তাদেরকে ধৈর্য এবং 
কৃতজ্ঞতার অমূল্য সম্পদ দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে। আর তাদের এ ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার মূল উৎস 
তাদের বিস্তর জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা নয়; বরং আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আপন প্রজ্ঞা 
ও স্থৈৰ্যের সামান্য ছিটেফৌটা দান করে দিয়েছেন। এ ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা এরই ফল। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা যেভাবে এ উদ্মতের অন্য আরো বহু বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্ববর্তী নবীদের 
কাছে উল্লেখ করেছেন, তেমনিভাবে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার ক্ষেত্রে এ উম্মতের যে বৈশিষ্ট্য ও 
কৃতিত্ব থাকবে, সেটা হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাছে ব্যক্ত করেছেন। ঈসা (আঃ) যাতে 
উপলব্ধি করতে পারেন যে, মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও চরিত্র গঠনের যে কাজ তিনি এবং 
তার পূর্ববর্তী নবীগণ আনজাম দিয়েছেন, এর পরিপূর্ণতা তার পরে আগমনকারী আল্লাহ্‌র শেষ 
নবীর দ্বারা হবে । এর ফলে এমন এক উম্মতের আবির্ভাব ঘটবে, যারা ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার চরম 
স্তরে উন্নীত এবং আল্লাহ্‌-প্রদত্ত জ্ঞান ও সহনশীলতার গুণে সমৃদ্ধ হবে। 

আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরশীলতা ও ভাগ্যলিপিতে সন্তুষ্টি 

নবী-রাসূলদের মাধ্যমে যেসব বাস্তব সত্য আমরা জানতে পেরেছি, এগুলোর মধ্যে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ সত্য ও বাস্তবতা এও যে, এ অস্তিত্ব জগতে যা কিছু হয় এবং যে যা পায় ও পায় না, 
এ সব কিছুই সরাসরি আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও তার সিদ্ধান্তে হয়ে থাকে । এ ক্ষেত্রে বাহ্যিক উপায়- 
উপকরণের ভূমিকা কেবল এতটুকুই যে, এগুলো হচ্ছে আমাদের কাছে এসব জিনিস পৌছার 
আল্লাহরই নির্ধারিত শুধু মাধ্যম ও পথ । যেমন, বাসা-বাড়ীতে যে পাইপ দিয়ে পানি আসে, এটা 
কেবল পানি সরবরাহের রাস্তা, পানি সরবরাহে এর নিজের কোন দখল ও ভূমিকা নেই। 
অনুরূপভাবে এ অস্তিত্ব জগতে কার্য পরিচালনা উপায়-উপকরণের হাতে নয়; বরং কর্ম 
পরিচালক ও ফলোৎপাদক কেবল মহান আল্লাহ্‌র সত্তা ও তার নির্দেশ । 

এ বাস্তবতার উপর অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করে নিজের সকল উদ্দেশ্য ও সকল কাজে 
কেবল আল্লাহ্‌র মহান সত্তার উপর আস্থা স্থাপন ও ভরসা করা, তারই প্রতি ধ্যান রাখা, তারই 
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অনুগ্রহের উপর দৃষ্টি রাখা, তারই কাছে আশা পোষণ করা, তাকেই ভয় করা এবং তারই কাছে 
দো'আ করা-_এ কর্মপদ্ধতিরই নাম দ্বীনের পরিভাষায় “তাওয়াক্কুল” ও আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরতা । 

তাওয়াকুলের প্রকৃত স্বরূপ এটিই। বাহ্যিক উপায়-উপকরণ বর্জন করে দেওয়া 
তাওয়াক্ুুলের জন্য জরুরী নয়। সকল নবী-রাসূলের বিশেষ করে সাইয়্যেদুল আম্বিয়া মুহাম্মাদুর 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, তার সাহাবীদের এবং প্রত্যেক যুগের খোদাপ্রেমিক 
ওলীদের তাওয়াক্কুল এটাই ছিল। এসব পুণ্যবান ব্যক্তিরা এ অস্তিত্ব জগতের উপায়-উপকরণের 
ধারাকে আল্লাহ্‌ তা“আলার হুকুম ও নির্দেশের অধীনে এবং তারই হেকমতের দাবী মনে করে 
সাধারণ অবস্থায় এগুলো ব্যবহার ও প্রয়োগ করতেন, কিন্তু অন্তরের আস্থা এবং ভরসা কেবল 
আল্লাহ্‌র হুকুমের উপরই থাকত । তারা উপায়-উপকরণকে পানির পাইপ লাইনের মত কেবল 
একটি মাধ্যম ও রাস্তাই মনে করতেন । এ জন্য তারা এসব আসবাব-উপকরণ ব্যবহারের 
সময়ও আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টি ও তার বিধানের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখতেন । তাছাড়া এ বিশ্বাসও 
রাখতেন যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার কুদরত ও শক্তি এ আসবাব-উপকরণের অধীন নয়; বরং তিনি 
ইচ্ছা করলে এগুলো ছাড়াই সবকিছু করতে পারেন। আর তারা কখনো কখনো আল্লাহ্‌ 
তাআলার এ কুদরত প্রত্যক্ষও করতেন এবং এর অভিজ্ঞতাও লাভ করতেন । 

সারকথা, উপায় উপকরণ বর্জন করা তাওয়াকুলের হাকীকতের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এর জন্য 
শর্তও নয়। হ্যা, আল্লাহ্‌র কোন বিশ্বাসী বান্দা যদি অন্তরের অবস্থার কাছে পরাভূত হয়ে উপায়- 
উপকরণ বর্জন করে দেয়, তাহলে এটা আপত্তিকর বিষয়ও নয়; বরং তাদের বেলায় এটা গুণ ও 
পরাকাষ্ঠাই হবে। অনুরূপভাবে আসবাব উপকরণ থেকে অন্তরের সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য এবং 
এগুলোর স্থলে আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস ও আস্থা সৃষ্টি করার জন্য অথবা অন্যদেরকে এটা প্রত্যক্ষ 
করানোর জন্য কেউ যদি আসবাব-উপকরণ বর্জনের নীতি গ্রহণ করে, তাহলে এটাও সম্পূর্ণ 
সঠিক হবে। কিন্তু তাওয়ান্ধুলের প্রকৃত স্বরূপ কেবল তাই, যা উপরে বলা হয়েছে এবং 
কুরআন-হাদীসে এরই প্রতি উৎসাহ প্রদান ও এরই প্রতি আহ্বান করা হয়েছে, আর এরই 
ধারকদের প্রশংসা করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এ তাওয়ানুল ঈমান ও তওহীদের পূর্ণতার অনিবার্য 
ফল । যার তাওয়াক্কুল নসীব হয়নি, নিঃসন্দেহে তার ঈমান ও তওহীদ পরিপূর্ণ নয়। 

তারপর তওয়াঞ্চুলেরও উপরের স্তর হচ্ছে “রেজা বিল কাযা” বা ভাগ্যলিপির উপর সন্তুষ্টি । 
এর মর্ম এই যে, বান্দার উপর ভাল অথবা মন্দ যে কোন অবস্থাই আসুক, সে একথা বিশ্বাস 
করে তা অন্তর দিয়ে মেনে নেবে এবং এতে সন্তুষ্ট থাকবে যে, আমার মালিকই আমাকে এ 
অবস্থায় রেখেছেন। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিনগুলোর মত কষ্ট ও বিপদের মুহূর্তেও তার অন্তরের 
প্রতিধ্বনি এই হওয়া চাই ৪ “বন্ধুর পক্ষ থেকে যাই আসে সেটাই ভাল ।” 

এ ভূমিকামূলক কয়েকটি লাইনের পর এবার তাওয়াকুুল ও ভাগ্যলিখনে সন্তুষ্টি প্রসঙ্গে 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীস পাঠ করুন ঃ 
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২৪৪ । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে 
চলে যাবে । তারা হচ্ছে আল্লাহ্র এসব বান্দা, যারা মন্ত্র-তন্ত্র ব্যবহার করে না, অশুভ লক্ষণ বলে 
কিছু বিশ্বাস করে না এবং তারা কেবল নিজেদের প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে । --বুখারী, 
মুসলিম ্‌ 
ব্যাখ্যা 8 এ হাদীসের সঠিক মর্ম বুঝার জন্য প্রথমে একথা জেনে নেওয়া চাই যে, 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে যুগে প্রেরিত হয়েছিলেন, সে যুগে আরবের 
অধিবাসীদের মধ্যে অন্যান্য ছোট বড় সংশোধনযোগ্য মন্দ বিষয়সমূহ ছাড়া এ দু'টি মন্দ বিষয়ও 
ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল ৫ (১) যখন তারা নিজেরা অথবা তাদের সন্তানরা কোন রোগে 
আক্রান্ত অথবা দুঃখ-কষ্ট পতিত হত, তখন তারা এঁ যুগের মন্ত্র-সাধকদের দ্বারা মন্ত্র-তন্ত্ 
করাত এবং বিশ্বাস করত যে, এ মন্ত্র-তন্ত্র বিপদ ও দুঃখ তাড়াবার এক সহজ কৌশল । (আর 
এসব মন্ত্র-তন্ত্র সধারণতঃ জাহেলিয়্যত যুগেরই ছিল৷) (২) তারা যখন এমন কোন কাজ করার 
ইচ্ছা করত, যাতে লাভ-লোকসান এবং হার-জিত উভয়টির সম্ভাবনা থাকত, তখন তারা 
শুভাশুভের ফাল বের করত । ফাল যদি অশুভ বের হয়ে আসত, তাহলে মনে করত যে, এ 
কাজ আমাদের জন্য ভাল হবে না। এ জন্য তারা আর এ কাজে অগ্রসর হত না। মোটকথা, এ 
ফাল বের করাকেও তারা ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার একটা সহজ পদ্ধতি মনে করত । 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন স্থলে এতদুভয় বিষয়ের নিন্দাবাদ করেছেন এবং 
এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, রোগ দূর করার জন্য যেন মন্ত্র-তন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ না করা হয় এবং 
অশুভ লক্ষণ ও এর প্রভাব গ্রহণের এ পদ্ধতিও যেন বর্জন করা হয়। মানুষ যেন এ বিশ্বাস রাখে 
যে, রোগ ও সুস্থতা এবং লাভ ও ক্ষতি সবকিছুই আল্লাহ্‌র ইচ্ছাধীন। তাই তার উপর ভরসা 
রাখতে হবে এবং নিজের উদ্দেশ্যাবলী ও প্রয়োজন পূরণের জন্য শুধু এসব উপায় ও তদবীর 
কাজে লাগাতে হবে, যা আল্লাহ্‌র মর্জির পরিপন্থী না হয়। কেননা, প্রকৃত কার্ধকারক ও 
ফলোৎপাদক এ আসবাব-উপকরণ নয়; বরং মহান আল্লাহ্‌র সত্তা ও তার হুকুমই সবকিছুর 
নিয়ামক । অতএব, কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এমন উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা যা 
আল্লাহ্‌র নিকট অপছন্দনীয়___ এটা খুবই নিরুদ্ধিতার কথা । তাই এ হাদীসের মর্ম এটাই যে, 
ও শুভ-অশুভ ফাল গ্রহণের এ ভ্রান্ত পদ্ধতিগুলো পরিত্যাগ করেছে। 

কেউ কেউ এ হাদীস দ্বারা এ অর্থ বুঝেছে যে, এসব লোক সব ধরনের আসবাব- 
উপকরণের ব্যবহার ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্ুলকারী হবে; কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয় । 
কেননা, যদি এটাই উদ্দেশ্য হত, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবেই 
তা উল্লেখ করতেন। এ ক্ষেত্রে আসবাব-উপকরণের মধ্য থেকে কেবল এ দু'টি বিষয়ের 
উল্লেখ করাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, হাদীসের মর্ম এটাই যে, এসব বান্দা হবে তারাই, যারা 
নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন ও প্রয়োজন পূরণে আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করার কারণে এবং তারই 
ইচ্ছা ও হুকুমকে আসল নিয়ামক বিশ্বাস করার কারণে এসব উপায় ও কৌশল ব্যবহার করে না, 
যা আল্লাহ্‌র নিকট অপছন্দনীয় । অতএব, এ হাদীসটি নিজেই একথার প্রমাণ যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা যেসব আসবাব-উপকরণ যে সকল উদ্দেশ্যের জন্য নিজের হেকমত দ্বারা নির্ধারণ 
করে দিয়েছেন এবং শরীঅত যেগুলোর অনুমতি দিয়েছে, এগুলো বর্জন করা তাওয়াক্ধুলের দাবী 
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নয়; বরং কেবল এসব উপায়-উপকরণ বর্জন করাই তাওয়াকুলের দাবী, যেগুলো আল্লাহ্‌র নিকট 
অপছন্দনীয় এবং শরীঅত যেগুলোকে ভ্রান্ত আখ্যা দিয়েছে। তবে তাওয়ান্ুলের জন্য এটা 
অবশ্যই জরুরী যে, মানুষ আসবাব-উপকরণকে কেবল একটা রাস্তা মনে করবে এবং আল্লাহ্র 
হেকমতের পর্দা বলে বিশ্বাস করবে । আর অন্তরের সম্পর্ক কেবল আল্লাহ্‌ তা'আলার সাথেই 
থাকবে । 


এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্য থেকে যারা বিনা 
হিসাবে জান্নাতে যাবে, তাদের সংখ্যা সত্তর হাজার উল্লেখ করা হয়েছে। এ সংখ্যা শুধু তাদের, 
যারা এ মর্যাদার প্রথম স্তরে থাকবে । অন্যথায় অপর এক হাদীসে এ অতিরিক্ত বর্ণনাও এসেছে 
যে, তাদের প্রত্যেকের সাথে আরো সত্তর হাজার করে বিনা হিসাবে জান্নাতে দাখিল করা হবে। 
তাছাড়া একথা পূর্বেও কয়েক দফা বলা হয়েছে যে, আরবী ভাষা ও এর বাকরীতিতে সত্তর 
সংখ্যাটি শুধু আধিক্য ও প্রাচুর্য বুঝানোর জন্যও ব্যবহার করা হয়ে থাকে । এ হাদীসেও সম্ভবতঃ 
এটাই উদ্দেশ্য ৷ 

এ হাদীসটি কেবল একটি ভবিষ্যদ্বাণী ও আখেরাতে সংঘটিতব্য একটি ঘটনার সংবাদই 
শুধু নয়; বরং হাদীসটির আসল উদ্দেশ্য এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
যেসব উম্মতের কাছে এ হাদীস পৌছবে, তারা যেন নিজেদের জীবনকে তাওয়ান্ুলের জীবন 
বানিয়ে নেয়। যাতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশকারী বান্দাদের তালিকায় 
তাদের নামও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় ৷ 
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২৪৫। হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা যদি আল্লাহ্র উপর এমন ভরসা কর, যেমন ভরসা করা 
উচিত, তাহলে তিনি তোমাদেরকে এভাবে রিযিক দান করবেন, যেভাবে পক্ষীকুলকে রিযিক 
' দিয়ে থাকেন। এরা সকালে খালি পেটে বাসা থেকে বেরিয়ে যায় আর সন্ধ্যায় ভরাপেটে ফিরে 
আসে । -_তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্‌ 

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম এই যে, আদম-সন্তানরা যদি জীবিকার বেলায় আল্লাহ্‌র উপর এমন 
ভরসা করে, যেরূপ ভরসা তাদের করা উচিত, তাহলে তাদের সাথে আল্লাহর আচরণ এই হবে 
যে, তিনি পাখীদেরকে যেমন সহজে রিযিক দিয়ে থাকেন যে, তারা মানুষের মত কষ্ট ও 
পরিশ্রম ছাড়াই সামান্য নড়াচড়ার দ্বারা রিযিক পেয়ে যায়। সকালে খালি পেটে বাসা থেকে বের 
হয়ে যায় আর সন্ধ্যায় ভরাপেটে ফিরে আসে । তেমনিভাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষকেও সহজ- 
ভাবে রিযিক সরবরাহ করবেন । তাদের এত বেশী চেষ্টা ও পরিশ্রম করতে হবে না, যেমন 
এখন করতে হয় । 

১২-২ 
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২৪৬। হযরত “আমর ইবনুল “আছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আদম-সন্তানের অন্তরের জন্য প্রতিটি ময়দান ও উপত্যকায় একেকটি 
শাখা রয়েছে। (অর্থাৎ, প্রতিটি ময়দানে মানুষের অন্তরের খাহেশ বিস্তৃত ও ছড়িয়ে আছে।) 
সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের অন্তরকে এসব শাখা ও খাহেশের মধ্যে লাগিয়ে দেবে, আল্লাহ্‌ 
তা“আলা তাকে এর যে কোন শাখায় ধ্বংস করে দিতে কোন পরোয়া করবেন না। পক্ষান্তরে 
যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করবে (এবং নিজের সকল প্রয়োজন তার হাওয়ালা 
করে দেবে, আর নিজের জীবনকে আল্লাহ্‌র হুকুমের অধীন বানিয়ে নেবে,) আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তার সকল প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে । __ ইবনে মাজাহ্‌ 

ব্যাখ্যা £ হাদীসের তরজমার সাথেই এর মর্ম স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে । এ হাদীসের 
আসল অর্জন ও মূল পয়গাম হচ্ছে এই যে, বান্দা যেন নিজের সকল প্রয়োজনকে আল্লাহ্‌র কাছে 
সোপর্দ করে দেয়, তার উপর ভরসা ও আস্থা রাখে, তার বিধানের অনুসারী হয়ে জীবন কাটায় 
এবং দুনিয়ার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নিজের চেষ্টা-সাধনাকেও তার বিধানের অধীন করে দেয়। 
এরূপ করলে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন এবং তিনিই তার সকল প্রয়োজন পূরণ 
করে দেবেন। 
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২৪৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একই সওয়ারীতে পেছনে বসা ছিলাম । এ 
সময় তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ হে বৎস! তুমি আল্লাহ্‌র খেয়াল রাখ, (অর্থাৎ, 
তার হুকুম পালন এবং তার হক আদায় থেকে গাফেল হয়ো না) আল্লাহ্‌ তোমার খেয়াল 
রাখবেন, (এবং দুনিয়া ও আখেরাতের বিপদ-মুসীবত থেকে তোমাকে হেফাযত করবেন ৷) 
তুমি আল্লাহ্‌কে স্বরণ রাখ, তাকে তোমার সামনেই পাবে । যখন তুমি কোন কিছু চাওয়ার ইচ্ছা 
কর, তখন আল্লাহ্‌র কাছেই চাও, যখন তুমি সাহায্যের মুখাপেক্ষী হও, তখন আল্লাহ্‌র কাছেই 
সাহায্য প্রার্থনা কর ৷ আর একথা অন্তরে বদ্ধমূল করে নাও যে, দুনিয়ার তাবৎ জনগোষ্ঠী যদি 
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একত্রিত হয়ে তোমার কোন উপকার করতে চায়, তাহলে তারা কেবল তোমার এতটুকু 
উপকারই করতে পারবে, যা আল্লাহ্‌ তোমার ভাগ্যে লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি সবে 
পারবে, যা আল্লাহ্‌ তোমার ভাগ্যে লিখে রেখেছেন । (এর বাইরে কিছুই করতে পারবে না ।) 
কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং ভাগ্যলিপিও শুকিয়ে গিয়েছে। ___মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী 

ব্যাখ্যা £ হাদীসটির মর্ম ও উদ্দেশ্য এবং এর প্রাণবস্তু এটাই যে, সব ধরনের লাভ-ক্ষতি ও 
সুখ-দুঃখ একমাত্র আল্লাহ্‌ তা“আলারই হাতে । এর বাইরে কারো এখতিয়ারে কোন কিছুই 
নেই । এমনকি যদি সারা দুনিয়ার মানুষ মিলে কোন বান্দার কোন উপকার অথবা ক্ষতি করতে 
চায় কিংবা সুখ দিতে বা কষ্টে ফেলে দিতে চায়, তবুও আল্লাহ্‌র হুকুম এবং তার ফায়সালার 
বিপরীত কিছুই করতে পারবে না। অস্তিত্বে কেবল সেটাই আসবে এবং সেটাই হবে, যা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার পক্ষ থেকে আগেই সিদ্ধান্ত হয়ে আছে এবং ভাগ্য লিখনের কলম যা এখন থেকে 
অনেক আগেই লেখার কাজ সেরে নিয়েছে এবং এ লেখা শুকিয়েও গিয়েছে । এমতাবস্থায় 
নিজের প্রয়োজনের জন্য কোন মাখলুকের কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করা অথবা তার কাছে সাহায্য 
চাওয়া কেবল মূর্খতা ও ভ্রষ্টতাই হবে । তাই যা চাইতে হয়, আল্লাহ্‌র কাছে চাও এবং নিজের 
প্রয়োজনের জন্য তারই কাছে হাত বাড়াও। আর তার নিকট থেকে পাওয়ার পথ এই যে, 
তাকে এবং তার বিধানাবলী ও তার অধিকারসমূহকে স্মরণে রাখ । তিনি তোমাকে স্মরণ 
রাখবেন, তোমার প্রয়োজন পুরণ করে দেবেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তোমার উপর দয়া ও 
অনুগ্রহ করবেন। 

যেহেতু কিতাবুল ঈমানে তকদীরের আলোচনায় অত্যন্ত স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে বলে আসা 
হয়েছে যে, তকদীরের মর্ম কি এবং তকদীর মেনে নেওয়া সত্তেও আমল ও তদবীরের প্রয়োজন 
হয় কেন, এ জন্য এ সংশয় ও খটকা সম্পর্কে এখানে লেখার প্রয়োজন মনে করা হয়নি । 
পাঠকদের মধ্যে কারো যদি এ ব্যাপারে কোন সংশয় থাকে, তাহলে তিনি মা'আরিফুল হাদীস, 
প্রথম খণ্ডে তকদীরের আলোচনাটি পুনরায় দেখে নিতে পারেন। 
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২৪৮ ৷ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ হে লোকসকল! যে বস্তু তোমাদেরকে জান্নাতের কাছে নিয়ে যেতে পারে 
এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখতে পারে, এমন সব বিষয়ের নির্দেশই আমি তোমাদেরকে 
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দিয়েছি । অদ্রপভাবে যে বস্তু তোমাদেরকে জাহান্নামের কাছে নিয়ে যেতে পারে এবং জান্নাত 
থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে, এমন সব বিষয় থেকেই আমি তোমাদেরকে বারণ করে 
রেখেছি। (অর্থাৎ, কোন নেকী ও পুণ্যের বিষয় এমন অবশিষ্ট নেই, যার শিক্ষা আমি 
তোমাদেরকে দেইনি, আর কোন মন্দ ও গুনাহের বিষয় এমন বাকী নেই, যেগুলো থেকে আমি 
তোমাদেরকে নিষেধ করিনি!) হযরত রুহুল আমীন--_ অন্য এক বর্ণনায় রুহুল কুদুস (উদ্দেশ্য 
হযরত জিবরাঈল [আঃ]) এইমাত্র আমার অন্তরে একথা ঢেলে দিয়েছেন (অর্থাৎ, আল্লাহ্র পক্ষ 
থেকে এ ওহী পৌছে দিয়েছেন) যে, কোন প্রাণী সেই পর্যন্ত মারা যায় না, যে পর্যন্ত না সে 
নিজের রিযিক পূর্ণ করে নেয় । (অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তিরই তার মৃত্যুর পূর্বে তার নির্ধারিত 
রিযিক অবশ্যই ভাগ্যে জুটে যায়। যে পর্যন্ত তার রিযিক পূর্ণ না হয়, সে পর্যন্ত তার মৃত্যু 
আসতেই পারে না।) তাই হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং রিযিক অন্বেষণে 
পুণ্য ও পরহ্যগারীর পন্থা অবলম্বন কর। আর কাজিক্ষিত রিযিকের কিছুটা বিলম্ব তোমাদেরকে 
যেন আল্লাহ্র নাফরমানীর পথে তা অন্বেষণ করতে উদ্বুদ্ধ না করে । কেননা, আল্লাহ্‌র কাছে যা 
আছে, তা কেবল তার আনুগত্যের মাধ্যমেই লাভ করা যেতে পারে । __শরহুস্সুন্নাহ, বায়হাকী 

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের প্রথম অংশটি কেবল একটি ভূমিকা । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এখানে আসলে এ কথাটি বলতে চেয়েছিলেন, যা জিবরাঈল (আঃ) এ মুহূর্তে তার 
অন্তরে ঢেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু উপস্থিত লোকদের মনকে পূর্ণরূপে মনোযোগী করার জন্য 
প্রথমে তিনি বললেন ঃ হে লোক সকল! হারাম-হালাল এবং পাপ-পুণ্যের সকল বিষয়ের 
শিক্ষাই আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি একটি চূড়ান্ত কথা তোমাদেরকে বলে 
দিচ্ছি, যা এইমাত্র জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বলে গিয়েছেন। 

এ ভূমিকা দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত লোকদের মস্তিষ্ককে 
জাগ্রত এবং তাদের দৃষ্টিকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করলেন। তারপর এঁ বিশেষ কথাটি বললেন, 
যার সারবস্তু এটাই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির রিযিক লিপিবদ্ধ ও নির্ধারিত করে রাখা হয়েছে। এ 
রিযিক তার মৃত্যুর পূর্বে সে পেয়েই যাবে। ব্যাপার যখন তাই, তাহলে মানুষের উচিত, রিযিক 
ও জীবিকা লাভে যদি কিছুটা বিলম্বও ঘটে, তবুও সে যেন এটা অর্জন করার জন্য এমন কোন 
পদক্ষেপ গ্রহণ না করে, যা আল্লাহ্‌ তা'আলার মর্জির খেলাফ এবং যাতে আল্লাহ্‌র নাফরমানী 
হয়; বরং আল্লাহ্‌ তা'আলাই রিযিকের মালিক-_ এ বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করে কেবল হালাল ও 
বৈধ পন্থায়ই এটা উপার্জনের চেষ্টা করবে । কেননা, আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহ তার আনুগত্য ও 
ফরমাবরদারীর পথেই লাভ করা যায়। 





বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে সহজে এভাবে বুঝে নেওয়া যেতে পারে । মনে করুন, 
আল্লাহ্র কোন বান্দা অভাবে পড়ে আছে, তার পেট ভরার জন্য কিছু পয়সার প্রয়োজন । এ সময় 
সে এক ব্যক্তিকে দেখল যে, সে ঘুমাচ্ছে। শয়তান তখন এসে তার অন্তরে কুমন্ত্রণা দিল যে, 
এ ঘুমন্ত ব্যক্তির কোন জিনিস তুলে নাও এবং এখনই তা হাতে হাতে বিক্রি করে নিজের 
জীবিকার ব্যবস্থা করে নাও ৷ এ সময়ের জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ 
শিক্ষা যে, তুমি বিশ্বাস রাখ যে, যে জীবিকা তোমার জন্য নির্ধারিত সেটা তোমার হাতে 
আসবেই । তাই তুমি কেন চুরি করে আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট, নিজের বিবেক ও আত্মাকে কলুষিত 
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এবং নিজের আখেরাতকে ধ্বংস করবে ? তুমি তোমার নির্ধারিত চুরির মাধ্যমে না, কোন 
হালাল ও বৈধ উপায়ে অর্জনের চেষ্টা কর । হালালের ময়দান ও ক্ষেত্র তো কখনো সংকীর্ণ নয়। 
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২৪৯। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি নিজের পরিবার-পরিজনের কাছে আসল । সে যখন 
তাদেরকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখল, তখন (কাতরতার সাথে আল্লাহ্‌র কাছে দো'আ করার জন্য) 
ময়দানের দিকে বের হয়ে গেল । যখন তার স্ত্রী দেখল (যে, স্বামী আল্লাহ্‌ তাআলার কাছে 
চাওয়ার জন্য বের হয়ে গেল, তখন সে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ গ্রহণের 
প্রস্তুতি শুরু করে দিল এবং) সে উঠে চাক্কির কাছে গেল এবং সেটা স্থাপন করল, (যাতে 
আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন শস্য আসলে তা দ্রুত পিষে নেওয়া যায়।) তারপর সে চুলার কাছে 
গেল এবং আগুন ধরিয়ে দিল । (যাতে আটা পিষে নেওয়ার পর রুটি তৈরীতে দেরী না হয়।) 
তারপর সে নিজেও এভাবে দো'আ করতে লাগল £ হে আল্লাহ! আমাদেরকে রিযিক দান কর । 
হঠাৎ সে লক্ষ্য করে দেখল যে, চাক্কির নীচের বিরাট পাত্রটি আটায় ভর্তি হয়ে আছে। তারপর 
সে চুলার কাছে গিয়ে দেখল যে, চুলাও রুটিতে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। তারপর স্বামী ফিরে 
আসল এবং স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, আমি চলে যাওয়ার পর তুমি কি কিছু পেয়েছ? স্ত্রী উত্তর 
দিল, হ্যা, আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পেয়েছি । (অর্থাৎ, সরাসরি গায়েবী ভাণ্ডার থেকে 
এভাবে পেয়েছি ।) একথা শুনে সেও চাক্কির কাছে গেল (এবং বিস্ময় ও কৌতুহল বশতঃ এর 
একটি পাট খুলে দেখল ।) তারপর যখন এ ঘটনা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
কাছে বলা হল, তখন তিনি বললেন £ জেনে রাখ, সে যদি এটা উঠিয়ে না দেখত, তাহলে 
এ চাকি কেয়ামত পৰ্যন্ত এভাবেই ঘুরতে থাকত এবং এখান থেকে আটা বের হতে থাকত। 
_ মুসনাদে আহমাদ 


ব্যাখ্যা 8 এ হাদীসে যে ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে, এটা অলৌকিক বিষয়সমূহের 
অন্তর্ভুক্ত । এ দুনিয়াতে আল্লাহ্‌ তা'আলার দানসমূহ সাধারণতঃ উপায়-উপকরণের মাধ্যমেই 
লাভ হয়ে থাকে । কিন্তু কখনো কখনো আল্লাহ্‌ তাআলার কুদরতের খেলা এভাবেও প্রকাশিত 
হয় যে, উপকরণ জগতের সাধারণ নিয়মের বিপরীত সরাসরি আল্লাহ্‌র কুদরতে এমন ঘটনা 
ঘটে যায় । নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য__ যিনি এ আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা এটা 
কোন কঠিন ব্যাপার নয়। এ ধরনের কোন ঘটনা যদি আল্লাহ্‌ তা'আলার কোন নবীর হাতে 
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১৮০ মা'আরিফুল হাদীস 


প্রকাশ পায়, তাহলে এটাকে মু'জেযা বলা হয়, আর যদি নবীর অনুসারী কোন উম্মতের হাতে এ 
ধরনের কোন ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহলে একে কারামত বলা হয়। 

এ ঘটনায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আল্লাহ্‌র উপর দৃঢ় বিশ্বাস করে তার কাছে রিযিক চেয়েছিল । 
আল্লাহ্‌ তাআলা তাদের দো'আ এভাবে কবুল করলেন যে, অলৌকিক পন্থায় তাদের জন্য 
রিষিকের উপকরণ পাঠিয়ে দিলেন । গায়েব থেকে চান্ধিতে আটা এসে গেল এবং চুলায় রুটি 
তৈরী হয়ে গেল। 

যেসব লোক তাওয়াক্কুলের সম্পদ থেকে বঞ্চিত এবং আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতের ব্যাপারে 
অজ্ঞ, তাদের মনে হয়তো এ ধরনের ঘটনার বেলায় সংশয় ও খটকা সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু 
আল্লাহ্‌র যেসব বান্দা তাওয়ানুল, বিশ্বাস ও আল্লাহ্‌র গুণাবলীর পরিচয় কিছুটা হলেও লাভ 
করেছে, তাদের জন্য এসব ঘটনায় আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। আল্লাহ্‌ তা'আলা ঘোষণা 
করেন ৪ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর যথার্থ ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট । (সুরা ত্বালাক্‌) 
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২৫০। হযরত সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ আদম-সন্তানের একটি সৌভাগ্যের দিক হচ্ছে আল্লাহ্‌র ফায়সালার উপর তার সন্তুষ্ট 
থাকা । আর আদম-সন্তানের দুর্ভাগ্যের একটি বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্র কাছে তার কল্যাণ কামনা না 
করা । তার আরেকটি দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্‌ তার জন্য যা ফায়সালা করে রেখেছেন, 
এতে অসন্তুষ্ট থাকা । _ মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী 

ব্যাখ্যা £ আল্লাহ্‌ তা'আলার ফায়সালা ও ভাগ্য লিখনের কারণে মানুষের উপর অনেক সময় 
এমন অবস্থা আসে, যা তার মনের চাহিদা ও আকাজ্ার পরিপন্থী হয়ে থাকে । এ ক্ষেত্রে বান্দার 
সৌভাগ্য ও কল্যাণের লক্ষণ হচ্ছে এই যে, সে আল্লাহ্‌ তা+আলাকে সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় ও 
বান্দাদের প্রতি পরম অনুগ্রহশীল বিশ্বাস করে তার ফায়সালা ও সিদ্ধান্তের উপর খুশী থাকবে । 
কুরআন মজীদে বলা হয়েছে £ হতে পারে যে, তোমরা একটি জিনিসকে মন্দ মনে করবে, 
অথচ বাস্তবে ও পরিণামে এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর । তেমনিভাবে তোমরা হয়তো 
একটি জিনিসকে পছন্দ করবে, অথচ বাস্তব ও পরিণামের বিচারে এতে অকল্যাণ ও ক্ষতি 
রয়েছে । বস্তুতঃ আল্লাহই ভাল জানেন আর তোমরা জান না। 





দ্বিতীয় কথাটি এ হাদীসে এই বলা হয়েছে, বান্দার জন্য জরুরী যে, সে সর্বদা আল্লাহ্‌র 
কাছে এ দো'আ করতে থাকবে, আল্লাহ্‌র কাছে বান্দার জন্য যে কল্যাণ রয়েছে, তার জন্য যেন 
এরই ফায়সালা করা হয় ৷ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে বলে দিয়েছেন যে, 
বান্দার নিজের জন্য আল্লাহ্‌ তা“আলার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা না করা তার জন্য বড়ই দুর্ভাগ্যের 
কথা । অনুরূপভাবে এটাও বান্দার দুর্ভাগ্য যে, সে আল্লাহ্‌র ভাগ্যলিপি ও তার ফায়সালার প্রতি 
অসস্তুষ্ট থাকবে । 
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একথা স্পষ্ট যে, ভাগ্য লিখনে সন্তুষ্টির এ স্তর বান্দা তখনই লাভ করতে পারে, যখন সে 
আল্লাহ্‌ তা'আলার এসব গুণাবলীর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে নিতে পারে, কুরআন মজীদ 
এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব গুণাবলীর কথা মানুষকে বলে দিয়েছেন। 
তারপর এ মা'রেফাত ও ঈমান-ইয়াকীনের ফলে তার অন্তর আল্লাহ্র মহব্বত ও ভালবাসায় 
সিক্ত ও পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ঈমান ও ভালবাসার এ স্তরে উপনীত হওয়ার পর বান্দার অন্তরের 
উচ্চারণ এই হয়ে থাকে ঃ হে আল্লাহ্‌! তুমি যদি আমাকে বাঁচিয়ে রাখ, তাহলে এটা হবে 
তোমার অনুগ্রহ, আর যদি আমাকে মেরে ফেল, তাহলে এতেও আমার আপত্তি করার কিছু 
নেই ৷ আমার অন্তর তোমার পাগল, তাই তুমি যাই কর, তাতেই আমি খুশী । 


এখলাছ ও একনিষ্ঠতা এবং নাম-যশ কামনা 

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এ মানবজগত উত্তম চরিত্র ও 
গুণাবলীর যে শিক্ষা পেয়েছে, এ অধমের দৃষ্টিতে এর পূর্ণতা, এখলাছ ও একনিষ্ঠতার শিক্ষা 
দ্বারা সাধিত হয় । অর্থাৎ, এখলাছ ও একনিষ্ঠতা হচ্ছে নৈতিকতা অধ্যায়ের পরিসমাপ্তকারী শেষ 
পাঠ ও আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উন্নতির শেষ সোপান। 

এ এখলাছ ও একনিষ্ঠতার মর্ম এই যে, প্রত্যেক সৎকর্ম অথবা কারো সাথে উত্তম আচরণ 
কেবল এ জন্য এবং এ নিয়্যতে করা যে, এতে আমার পরওয়ারদেগার খুশী হবেন, আমার 
উপর দয়া করবেন এবং আমি তার অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ থেকে বাচতে পারব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন যে, এখলাছই প্রত্যেক সৎকর্মের আত্মা ও প্রাণ । যদি কোন 
অতি উত্তম কাজও এখলাছুশুন্য হয় এবং এর উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন না হয়; বরং যশ, 
সুখ্যাতি অথবা এ ধরনের কোন মনোবৃত্তি এর পেছনে কার্যকর থাকে, তাহলে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার কাছে এর কোনই মূল্য নেই এবং এর উপর কোন সওয়াবও পাওয়া যাবে না। 

কথাটি অন্য শব্দমালায় এভাবেও বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং 
আখেরাতের প্রতিদান__- যা সৎকর্ম ও উত্তম চরিত্রের আসল পুরস্কার ও ফল এবং যা মানুষের 
প্রকৃত উদ্দেশ্য ও কামনা হওয়া চাই__- সেটা কেবল কর্ম ও চরিত্রের ভিত্তিতেই লাভ করা যায় 
না; বরং সেটা কেবল তখন লাভ করা যায়, যখন এঁ কর্ম ও চরিত্র দ্বারা আল্লাহ্‌ তা“আলার সন্তুষ্টি 
অর্জন এবং আখেরাতের প্রতিদান লাভের ইচ্ছা এবং নিয়্যতও করা হয়, আর এটাই যখন এ 
কাজে উদ্ুদ্ধকারী হয়। আর আসলেও এমনটাই হওয়া চাই। কেননা, আমাদের নিজেদের 
ব্যাপারেও এটাই আমাদের নীতি । 

মনে করুন, কোন ব্যক্তি আপনার খুব সেবা ও খেদমত করে, আপনাকে সর্বদিক দিয়ে 
শান্তি দিতে এবং খুশী রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু কোন সুত্রে আপনি যদি জানতে পারেন যে, 
আপনার প্রতি তার কোন আন্তরিকতা নেই; বরং তার এ আচরণ ও ব্যবহার তার কোন 
ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য অথবা সে আপনার কোন বন্ধু অথবা ঘনিষ্ঠজন থেকে.নিজের কোন 
কাজ আদায় করে নিতে চায় এবং কেবল এ উদ্দেশ্যেই আপনাকে দেখানোর জন্য শুধু এ 
আচরণ করে, তাহলে আপনার অন্তরে তার এবং তার এ আচরণের কোন মূল্য থাকবে না। 
আল্লাহ্‌ তা'আলার ব্যাপারটাও ঠিক তদ্রাপ। পার্থক্য শুধু এই যে, আমরা অন্যদের অন্তরের 
অবস্থা জানি না, আর আল্লাহ্‌ তা'আলা সকলের অন্তরের অবস্থা এবং তাদের নিয়্যত ও উদ্দেশ্য 
জানেন । অতএব, তার যেসব বান্দার অবস্থা এই যে, তারা তার সন্তুষ্টি ও রহমত কামনায় 
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পুণ্যকাজ করে, আল্লাহ্‌ তাদের আমল কবুল করে তাদের প্রতি খুশী হন এবং তাদের উপর 
রহমত নাযিল করেন । আর আখেরাত___ যা প্রকৃত প্রতিদান জগত-__ সেখানেই তীর সন্তুষ্টি ও 
অনুগ্রহের পূর্ণ প্রকাশ ঘটবে। পক্ষান্তরে যেসব লোক দুনিয়ার মানুষের বাহবা কুড়ানোর জন্য 
অথবা নাম-যশ ও প্রসিদ্ধি লাভের জন্য সৎকর্মের মহড়া দেখায়, তাদের এসব উদ্দেশ্য দুনিয়াতে 
যদি সফলও হয়ে যায়, তবুও তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও রহমত থেকে বঞ্চিতই থাকবে । তাদের 
এ বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারটির পূর্ণ প্রকাশও আখেরাতেই ঘটবে । 

এ অধ্যায়ের মূল ভিত্তি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসিদ্ধ এ হাদীস, 
যেখানে বলা হয়েছে ঃ সকল কাজের মূল্যায়ন নিয়্যতের ভিত্তিতেই করা হয়। হাদীসটি প্রথম 
খণ্ডের একেবারে শুরুতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং সেখানেই এর ব্যাখ্যা বিস্তারিতভাবে করা 
হয়েছে । তাই এখানে এর পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই ৷ এখানে এ হাদীসটি ব্যতীত এ 
সংক্রান্ত অন্য কয়েকটি হাদীস আনা হচ্ছে এবং এ হাদীসগুলোর মাধ্যমেই দ্বিতীয় খণ্ডের 
পরিসমাপ্তি ঘটবে । 





ye | ০৮8 ১ dn 0104 le dl ৮০4011০০950 85 1 ১০ (০৯) 
(4145 51১১) * 40213193 এ ১5১ 595 04192 

২৫১। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা তোমাদের দেহাকৃতি ও তোমাদের সম্পদ দেখেন না; বরং তিনি 
তোমাদের অন্তর ও তোমাদের কর্ম এবং আমল দেখেন । __মুসলিম 

ব্যাখ্যা £ হাদীসের মর্ম এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে কোন কিছুর গ্রহণযোগ্যতার 
মাপকাঠি কারো আকৃতি-অবয়ব অথবা তার সম্পদশালী হওয়া নয়; বরং অন্তরের পরিশুদ্ধি ও 
আমলের উৎকর্ষই হচ্ছে ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি । তিনি কোন বান্দার জন্য সন্তুষ্টি ও রহমতের 
ফায়সালা তার চেহারা-আকৃতি অথবা তার ধন-সম্পদের ভিত্তিতে করেন না; বরং তার অন্তরের 
গতি ও কর্মের উৎকর্ষের ভিত্তিতে করে থাকেন। 





এ হাদীসেরই অন্য এক বর্ণনায় উল্লিখিত শব্দমালার স্থলে এ শব্দমালা এসেছে ঃ আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তোমাদের দেহ ও আকৃতি এবং তোমাদের শুধু বাহ্যিক কর্ম ও আমল দেখেন না; 
বরং তিনি তোমাদের অন্তর দেখেন । --জমউল ফাওয়ায়েদ, ২য় খণ্ড 

এ বর্ণনার শব্দগুলো এ মর্ম আদায়ের জন্য আরো অধিক স্পষ্ট যে, গ্রহণযোগ্যতার আসল 
ভিত্তি অন্তরের সঠিক গতি অর্থাৎ, নিয়্যতের বিশুদ্ধতার উপর প্রতিষ্ঠিত । অতএব, কোন ব্যক্তির 
আমল ও কর্ম যদি উত্তম থেকে উত্তমও হয়, কিন্তু তার অন্তর যদি এখলাছ বা নিষ্ঠাশূন্য থাকে 
এবং নিয়্যত শুদ্ধ না হয়, তাহলে সেই আমল ও কাজ কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না। 
এখলাছের বরকত এবং এর প্রভাব ও শক্তি 
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২৫২ । হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ একবার তিন ব্যক্তি কোথাও যাচ্ছিল, এমন সময় তাদেরকে বৃষ্টি ধরল। 
ফলে তারা একটি পর্বত-গুহায় আশ্রয় নিল । সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করার পর পাহাড় হতে বিশাল 
এক প্রস্তরখণ্ড খসে পড়ে তাদের গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। তারা পরস্পর বলাবলি করতে 
লাগল, তোমরা নিজেদের এসব আমলের দিকে লক্ষ্য কর, যেগুলো তোমরা শুধু আল্লাহ্‌র 
জন্যই করেছ এবং এগুলোর ওসীলা দিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ কর । আশা করা যায় যে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদেরকে এ পাথরের বিপদ থেকে মুক্তি দান করবেন । 

তাদের একজন বলল ঃ হে আল্লাহ! আমার পিতা-মাতা ছিলেন অতিশয় বৃদ্ধ, আর আমার 
কয়েকটি ছোট সন্তান ছিল। আমি তাদেরকে দুধ পান করানোর জন্য মাঠে ছাগল চরাতাম । 
সন্ধ্যা হলে আমি বাড়ী ফিরে আসতাম এবং দুধ দোহন করে প্রথমে আমার পিতা-মাতাকে পান 
করাতাম এবং তারপর সন্তানদের দিতাম । একদিন এমন ঘটনা ঘটল যে, চারণভূমির বৃক্ষ 


www.eelm.weebly.com 


১৮৪ মা'আরিফুল হাদীস 
আমাকে অনেক দূরে নিয়ে গেল। (অর্থাৎ, ছাগল চরাতে চরাতে আমি অনেক দূরে চলে 
গেলাম ৷) তাই সময়মত বাড়ী ফিরতে পারলাম না; বরং সেখানেই সন্ধ্যা হয়ে গেল । যখন 
বাড়ীতে ফিরে আসলাম, তখন দেখি, আমার পিতা-মাতা দু'জনই ঘুমিয়ে গেছেন ৷ আমি অন্য 
দিনের মত দুধ দোহন করলাম এবং দুধের পাত্র নিয়ে তাদের শিয়রের কাছে দাড়িয়ে গেলাম । 
তাদেরকে জাগিয়ে তোলাও আমার কাছে ভাল মনে হচ্ছিল না, আর তাদের পূর্বে সন্তানদেরকে 
দুধ পান করতে দেওয়াও আমি পছন্দ করছিলাম না। এদিকে সন্তানগুলো আমার পায়ের কাছে 
পড়ে ক্ষুধায় ক্রন্দন করে যাচ্ছিল। ভোর পর্যন্ত এ অবস্থায়ই কেটে গেল। (আমি দুধের পাত্র 
হাতে নিয়ে দাড়িয়ে সন্তানরা কান্নাকাটি করছে আর পিতা-মাতা বিছানায় পড়ে নিদ্রায় ।) হে 
আল্লাহ্‌! তুমি যদি জান যে, আমি এ কাজটি শুধু তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করেছিলাম, 
তাহলে তুমি এ পাথরটি গুহার মুখ থেকে এতটুকু সরিয়ে দাও যে, আমরা আকাশ দেখতে 
পারি। এ দো'আর ফলে আল্লাহ্‌ তা“আলা পাথরটি এতটুকু সরিয়ে দিলেন যে, এখন আকাশ 
দেখা যায়। 

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল £ হে আল্লাহ্‌! আমার এক চাচাতো বোন ছিল, যাকে আমি খুব 
ভালবাসতাম ।একজন পুরুষের কোন নারীর প্রতি যত গভীর ভালবাসা হতে পারে ঠিক ততটাই 
ছিল আমার । আমি তার কাছে মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলাম । সে অস্বীকার করে বলল, 
যে পর্যন্ত আমাকে একশ স্বর্ণমুদ্রা না দিতে পারবে, এ কাজ হবে না। অতএব, আমি তা সং 
করার চেষ্টা শুরু করলাম এবং একশ স্বর্ণমুদ্রা জমা করে ফেললাম । তারপর এগুলো নিয়ে তার 
কাছে আসলাম ৷ আমি যখন (মিলনের উদ্দেশ্যে) তার দুই পায়ের মাঝখানে বসে গেলাম, 
তখন সে বলল, হে আল্লাহ্র বান্দা! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমার সতীত্ব নষ্ট করা থেকে 
বিরত থাক । আমি তখন আল্লাহ্র ভয়ে তৎক্ষণাৎ উঠে গেলাম (এবং তার সন্ত্রম নষ্ট করা থেকে 
বিরত হয়ে গেলাম ।) হে আল্লাহ্‌! তুমি যদি জান যে, এ কাজটি আমি কেবল তোমার সন্তুষ্ট 
লাভের জন্যই করেছিলাম, তাহলে তুমি এ পাথরটি সরিয়ে দাও এবং আমাদের জন্য রাস্তা খুলে 
দাও। আল্লাহ্‌ তা'আলা তখন এ পাথরটি আরেকটু সরিয়ে দিলেন। 


তৃতীয় ব্যক্তি বলল £ হে আল্লাহ! আমি এক শ্রমিককে কিছু ধানের বিনিময়ে কাজে নিয়োগ 
করেছিলাম । সে যখন নিজের কাজ শেষ করল, তখন বলল, আমার মজুরী দিয়ে দিন । আমি 
যখন মজুরী আনতে গেলাম, এ ফাকে সে মজুরী না নিয়েই চলে গেল এবং নিজের হক নিতে 
আর ফিরে এলো না । আমি তখন তার মজুরীর ধান দিয়ে চাষাবাদ শুরু করে দিলাম এবং ফসল 
উৎপাদন করতে থাকলাম । এভাবে এ ধানের মূল্য দিয়ে আমি অনেক গরু এবং এগুলোর 
রাখাল সংগ্রহ করে ফেললাম ৷ অনেক দিন পর সেই শ্রমিক আমার কাছে আসল এবং বলল £ 
আল্লাহ্‌কে ভয় করুন, অবিচার থেকে বিরত থাকুন এবং আমার পাওনা পরিশোধ করে দিন। 
আমি উত্তর দিলাম, তুমি এসব গরু এবং রাখালদেরকে নিয়ে যাও। (কেননা, এগুলো সবই 
তোমার হক ।) সে বলতে লাগল ঃ আল্লাহ্‌কে ভয় করুন, আমার সাথে মশকরা করবেন না। 
আমি বললাম, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না। তুমি এসব গরু ও রাখালদেরকে নিয়ে 
যাও, এগুলো তোমারই । তারপর সে এগুলো নিয়ে চলে গেল৷ হে আল্লাহ! তুমি যদি জান যে, 
এ কাজটি আমি শুধু তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই করেছিলাম, তাহলে তুমি এ পাথরটি 
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সম্পূর্ণ সরিয়ে দাও ৷ আল্লাহ্‌ তা'আলা তখন পাথরটি সরিয়ে দিলেন এবং রাস্তা খুলে দিলেন । 
_ বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা 8 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে যে তিন ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা 
করেছেন, তারা সম্ভবতঃ পূর্ব যুগের কোন নবীর উম্মত ছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম নিজ উম্মতের শিক্ষা গ্রহণের জন্য এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন৷ এ ঘটনায় আল্লাহ্‌র 
এসব বান্দা নিজেদের যেসকল আমলকে আল্লাহ্র দরবারে পেশ করে দো'আ করেছিল, 
এগুলোর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মত । সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য-_ যার 
উল্লেখ হাদীসেও রয়েছে এই যে, এ তিনটি আমলই শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনায় করা হয়েছিল 
এবং এ বৈশিষ্ট্যের কারণেই তারা এগুলো আল্লাহ্র দরবারে পেশ করেছিল । 

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, এ তিনটি আমলই আল্লাহ্‌র হুকুম ও মর্জির বিপরীত নিজের 
নফসের চাহিদাকে পরাভূত করা ও বিসর্জন দেওয়ার উন্নততর দৃষ্টান্ত । একটু চিন্তা করে দেখুন, 
প্রথম ব্যক্তির নফসের বিরুদ্ধে মুজাহাদা ও সাধনাটি কত কঠিন! সারাদিন মাঠে পশুদেরকে 
ঘাস-পাতা খাওয়ানোর পর সন্ধ্যায় দেরী করে বাড়ীতে ফিরে আসল । স্বাভাবিকভাবেই তার মন 
ঘুমের জন্য পাগল হয়ে থাকবে । কিন্তু পিতা-মাতা যেহেতু দুধ পান না করেই ঘুমিয়ে 
পড়েছিল, আর সে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এতেই মনে করছিল যে, যখন ঘুম ভাঙবে, তখন সে 
তাদেরকে দুধ পান করিয়ে দেবে । এজন্য এ ব্যক্তি সারারাত দুধের পাত্র হাতে নিয়ে তাদের 
শিয়রের কাছে দাড়িয়ে থাকল । এদিকে তার সন্তানরা তার পায়ের কাছে পড়ে ক্ষুধায় কাদছিল। 
কিন্তু সে মা-বাপের হককে অগ্রগণ্য মনে করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ মুজাহাদা ও 
ত্যাগ স্বীকার করল যে, বুড়ো মা-বাপের আগে নিজের আদরের সন্তানদেরকেও দুধ পান করতে 
দিল না। এমনকি এ অবস্থায়ই প্রভাত হয়ে গেল। 

অনুরূপভাবে দ্বিতীয় ব্যক্তির আমলটির বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ্য । একজন যুবক এক মেয়ের প্রতি 
প্রেম লালন করে । যখন এজন্য এক বিরাট অংকের অর্থ নির্ধারিত হয়ে যায় এবং অনেক কষ্ট 
করে এ অর্থ সংগ্রহ করে তাকে দিয়েও দেয় এবং জীবনের এক বিরাট আকাঙ্ক্ষা পূরণের 
সুযোগও এসে যায় এবং কোন প্রতিবন্ধকতাঁও থাকে না, তখন আল্লাহ্‌র নাম মাঝে এসে যায় 
আর সে বান্দা নিজের নফ্সের চাহিদা পূরণ না করে আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং তার সন্তুষ্টি 
কামনায় উঠে চলে যায়। জৈবিক চাহিদার অধিকারী প্রতিটি মানুষ অনুমান করতে পারে যে, 
এটা কত কঠিন মুজাহাদা এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির বিপরীত নফসের কামনা বিসর্জন দেওয়ার এটা 
কত বড় দৃষ্টান্ত । 

তেমনিভাবে তৃতীয় ব্যক্তির কাজের এ বৈশিষ্ট্যটিও প্রকাশ্য যে, একজন মজুরের কয়েক 
সের ধান কারো কাছে রয়ে গেল। সে এ ধানগুলো নিজের ভূমিতে বপন করে দিল। তারপর 
যে ফসল উৎপন্ন হল সেটাকে সে এ মজুরের মালিকানা সাব্যস্ত করে তারই হিসাবে জমা করে 
এটাকে আরো বাড়াতে থাকল । এমনকি এর দ্বারা এতটুকু সম্পদ জোগাড় হয়ে গেল যে, 
পশুদের আস্ত একটা পাল হয়ে গেল। তারপর এ মজুর যখন অনেক দিন পর আসল, তখন এ 
আমানতদার পুণ্যবান ব্যক্তি এ সমস্ত সম্পদ-__ যা তার পরিশ্রমে অর্জিত হয়েছিল সেই মজুরকে 
দিয়ে দিল। প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুমান করতে পারে যে, সে সময় শয়তান তার অন্তরে কি 
ধরনের কুমন্ত্রণা ও কুবুদ্ধি দিয়ে থাকবে ৷ তার নফসের কত প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়ে থাকবে যে, 
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এ সম্পদ-_ যা শুধু আমার পরিশ্রমের ফলে সৃষ্টি হয়েছে এবং এ মজুর যার খবরও রাখে না__ 
সেটা আমার কাছেই থাকুক । কিন্তু আল্লাহ্‌র এ বান্দা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিজের 
নফসের এ আকাজ্াকে বিসর্জন দিয়ে দিল এবং নির্দ্বিধায় এসব সম্পদ এ মজুরের কাছে সমর্পণ 
করে দিল। 
রিয়া এক ধরনের শির্ক ও এক প্রকার মুনাফেকী 

এখলাছ ও একনিষ্ঠতা (অর্থাৎ, যে কোন নেক কাজ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও রহমত কামনায় 
করা) যেমন ঈমান ও তওহীদের দাবী এবং আমলের প্রাণবন্তু, তেমনিভাবে রিয়া অর্থাৎ, লোক 
দেখানো এবং দুনিয়াতে সুখ্যাতি লাভ তথা নাম-যশের জন্য নেক কাজ করা ঈমান ও 
তওহীদের পরিপন্থী এবং এক ধরনের শির্ক । 
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২৫৩ ৷ হযরত শাদ্দাদ ইবনে .আউস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি £ যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ল, 
সে শির্ক করল, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য রোযা রাখল, সে শির্ক করল, যে ব্যক্তি 
লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করল, সে শির্ক করল । __সুসনাদে আহমাদ 

ব্যাখ্যা ৪ প্রকৃত শির্ক তো এই যে, কেউ আল্লাহ্‌ তা'আলার সত্তা, তার গুণাবলী অথবা 
তার কাজ ও অধিকারের মধ্যে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে অথবা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য 
কারো এবাদত করবে । এটা হচ্ছে শির্কে হাকীকী, শির্কে জলী এবং শির্‌কে আকবার, যার 
ব্যাপারে কুরআন মজীদে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এটা মুসলমানদের একটি মৌলিক বিশ্বাসও 
যে, এ শির্কে লিপ্ত ব্যক্তিকে কখনো ক্ষমা করা হবে না। কিন্তু কিছু কর্ম ও চরিত্র এমনও 
রয়েছে, যেগুলো যদিও এ অর্থে শির্ক নয়; কিন্তু শির্কের কিছুটা মিশ্রণ এতে থাকে । 
এগুলোর মধ্য থেকে একটি কাজ এও যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র এবাদত অথবা অন্য কোন 
নেক আমল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও রহমত কামনার স্থলে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করে । অর্থাৎ, 
এ উদ্দেশ্যে করে যে, মানুষ যেন তাকে আবেদ ও পুণ্যবান মনে করে এবং তার ভক্ত হয়ে 
যায়। এটাকেই রিয়া বলা হয় এবং এটা যদিও প্রকৃত শির্ক নয়; কিন্তু এক পর্যায়ের শির্ক 
এবং এক ধরনের মুনাফেকী ও মারাত্মক গুনাহ্‌। অন্য এক হাদীসে এটাকে শির্কে খফী অর্থাৎ, 
সুক্ষ্ম শিরক এবং অপর এক হাদীসে শির্কে আসগর তথা ছোট শির্ক বলা হয়েছে। (এ দু'টি 
হাদীসই সামনে আসবে ।) 





একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, এ হাদীসে নামায, রোযা এবং দান-খয়রাতের উল্লেখ শুধু 
উদাহরণ হিসাবে করা হয়েছে। অন্যথায় এগুলো ছাড়াও যেসব নেক আমল মানুষকে দেখানোর 
জন্য এবং তাদের দৃষ্টিতে সম্মানের পাত্র হওয়ার জন্য অথবা তাদের কাছ থেকে কোন দুনিয়াবী 
স্বার্থ হাসিলের জন্য করা হবে, সেটাও এক ধরনের শির্কই হবে এবং এমন আমলকারী 
সওয়াবের স্থলে আল্লাহ্‌র কঠিন শাস্তির উপযুক্ত হবে । 
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২৫৪ ৷ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিজের কক্ষ থেকে) বের হয়ে আমাদের কাছে আসলেন। 
এসময় আমরা দাজ্জাল প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছিলাম । তিনি তখন আমাদেরকে 
বললেন $ আমি কি তোমাদেরকে এ জিনিসের কথা বলে দেব না, যা আমার দৃষ্টিতে তোমাদের 
জন্য দাজ্জালের চেয়েও অধিক ভয়াবহ । আমরা আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি 
অবশ্যই বলে দিন, সেটা কি জিনিস। তিনি উত্তর দিলেন ঃ সেটা হচ্ছে সূক্ষ্ম শির্ক, (যার একটি 
উদাহরণ এই যে,) এক ব্যক্তি নামায পড়তে দাড়াল, তারপর সে নিজের নামায এজন্য লম্বা 
করল যে, কেউ তাকে নামাঘরত অবস্থায় দেখছে । __ইবনে মাজাহ্‌ 

ব্যাখ্যা $ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বক্তব্যের মর্ম সম্ভবতঃ এই ছিল 
যে, দাজ্জাল যেই প্রকাশ্য শির্ক ও কুফরীর দিকে আহ্বান জানাবে এবং যার উপর সে মানুষকে 
বাধ্য করবে, আমি এ ব্যাপারে বেশী আশংকা করি না যে, আমার কোন খাঁটি উম্মত একথা 
মানতে রাজী হয়ে যাবে । কিন্তু আমার এ ব্যাপারে অবশ্যই আশংকা রয়েছে যে, শয়তান 
তোমাদেরকে এমন কোন শির্কে লিপ্ত করে দেবে, যা প্রকাশ্য শির্ক নয়; বরং সূক্ষ্ম ধরনের 
শির্ক । এর একটি উদাহরণ তিনি এই দিয়েছেন যে, নামায এ উদ্দেশ্যে দীর্ঘ ও সুন্দর করে 
পড়া হবে, যাতে দর্শক এ নামাযীর ভক্ত হয়ে যায়। 

ইবনে মাজাহ্‌ শরীফের অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম একবার নিজের উম্মতের শির্কে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা ব্যক্ত করলে সাহাবায়ে 
কেরাম আরয করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি এমনটি মনে করেন যে, আপনার পরে 
আপনার উম্মত শির্কে লিপ্ত হয়ে যাবে ? তিনি বললেন ৪ এ ব্যাপারে আমি তো নিশ্চিন্ত যে, 
আমার উম্মত তন্ত্র, সূর্য, পাথর ও প্রতিমার পূজা করবে না, কিন্তু এটা হতে পারে যে, তারা রিয়া 
জাতীয় শির্কে লিপ্ত হয়ে যাবে । 


Sle GIL AISI i ke tn ৪০ তে 01১৪০১২১০১০ (০০) 
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২৫৫ ৷ হযরত মাহমুদ ইবনে লবীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন £ আমি তোমাদের বেলায় যে জিনিসটার সবচেয়ে বেশী আশংকা করি . 
সেটা হচ্ছে ছোট শির্ক । সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ছোট শির্কের 


অর্থ কি? তিনি উত্তর দিলেন, সেটা হচ্ছে রিয়া। (অর্থাৎ, কোন নেক কাজ মানুষকে দেখানোর 
জন্য করা ।) __ মুসনাদে আহমাদ 
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১৮৮ মা'আরিফুল হাদীস 


ব্যাখ্যা $ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সকল বাণীর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে 
নিজের উম্মতকে সতর্ক করা, যাতে তারা সাবধান হয়ে যায় এবং এ ধরনের সূক্ষ্ম শির্ক 
থেকেও নিজেদের অন্তরকে হেফাযত করে । এমন যেন না হয় যে, শয়তান তাদেরকে এ সুক্ষ 
ধরনের শির্কে লিপ্ত করে ধ্বংস করে ফেলে । 
77 LULLED LA 
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২৫৬ ৷ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ্‌ বলেন £ আমি শির্ক ও অংশীদারিত্ব থেকে সবচেয়ে বেশী 
অমুখাপেক্ষী ও মুক্ত । (অর্থাৎ, যেভাবে অন্য অংশীদাররা অংশীদারিত্বের উপর রাজী হয়ে যায় 
এবং নিজের সাথে অন্য কারো অংশীদারিত্ব মেনে নেয়, আমি এভাবে মেনে নিতে রাজী নই; 
বরং সর্বপ্রকার অংশীদারিত্ব থেকে আমি সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী ও মুক্ত) অতএব, যে ব্যক্তি কোন 
আমলে আমার সাথে অন্যকে শরীক করে, (অর্থাৎ, এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য আমার সন্তুষ্টি ও 
রহমত লাভ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে কিছু লাভ করা অথবা তাকে ভক্ত বানানো হয়,) আমি 
তাকে এবং তার এ শির্ককে বর্জন করে দেই। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে ৪ তার সাথে আমার 
কোন সম্পর্ক নেই । বস্তুতঃ ও কাজটি আমার জন্য নয়; বরং যার জন্য করেছে তার জন্যই । 
_ মুসলিম 
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২৫৭ । আবু সাঈদ ইবনে আবু ফাযালা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌ তা'আলা যখন কেয়ামতের দিন সকল মানুষকে একত্রিত 
করবেন, তখন একজন ঘোষণাকারী এ ঘোষণা দেবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য কোন আমল 
করতে গিয়ে অন্য কাউকেও অংশীদার বানিয়ে নিয়েছিল, সে যেন এর প্রতিদান গায়রুল্লাহ্‌ 
অর্থাৎ, এ ব্যক্তির নিকট থেকেই চেয়ে নেয়। কেননা, জারাহাতা ভাঙ্গা লি খেকে সরল 
অংশীদারের চেয়ে বেশী অমুখাপেক্ষী ! __মুসনাদে আহমাদ 

ব্যাখ্যা £ উভয় হাদীসের সার ও মূল পয়গাম হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা কেবল এ 
আমলকেই গ্রহণ করেন এবং এর উপরই প্রতিদান দেন, যা এখলাছের অনুভূতি নিয়ে কেবল 
তারই সন্তুষ্টি ও রহমতের কামনায় করা হয় এবং আল্লাহ্‌ ছাড়া কাউকে এতে শরীক না করা 
হয়। এর বিপরীত যে আমলের দ্বারা আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টি অথবা এর দ্বারা কোন 
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মা'আরিফুল হাদীস ১৮৯ 
প্রকার স্বার্থসিদ্ধি উদ্দেশ্য হয়, আল্লাহ্‌ তা'আলা সেটা কখনো কবুল করেন না। কেননা, তিনি 
অংশীদারিত্ব থেকে মুক্ত এবং শির্কের সংমিশ্রণ থেকেও অসন্তুষ্ট ৷ - 

এ পরিণাম তো হচ্ছে এসব আমলের, যেগুলো আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে নিয়্যতের 
মধ্যে পূর্ণ এখলাছ ও একনিষ্ঠতা থাকে না; বরং কোন না কোনভাবে এতে আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্য 
কারো অংশ এসে যায় । কিন্তু যেসব নেক আমল কেবল রিয়ার সাথেই করা হয়, যেগুলো দ্বারা 
শুধু নাম-যশ, লোক দেখানো, খ্যাতিলাভ এবং মানুষের ভক্তি অর্জনই উদ্দেশ্য হয়, সেগুলো শুধু 
প্রত্যাখ্যান করে এসব আমলকারীর মুখেই ছুঁড়ে মারা হবে না; বরং এসব রিয়াকার মানুষ 
নিজেদের এসব আমলের কারণে জাহান্নামেও নিক্ষিপ্ত হবে । 
রিয়াকারদের অপমানজনক শাস্তি 
| ৩০৪ ৮৩৪ || ৮০০০১০০০৪০6 পলি পিঠ 008008৮১50০) 

(Ms এ১২1১9১) * 941 ০০1০ 

২৫৮। হযরত জুন্দুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ যে ব্যক্তি কোন আমল শ্রণতি ও প্রচারের জন্য করবে, আল্লাহ্‌ তা'আলা তার 
ব্যাপারটা ভালভাবেই প্রচার করবেন । আর যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য কোন আমল করবে, 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে আচ্ছামত দেখিয়ে দেবেন। __ বুখারী, মুসলিম 

ব্যাখ্যা ৪ হাদীসটির মর্ম এই যে, যারা লোক দেখানো ও প্রসিদ্ধি লাভের জন্য নেক আমল 
করে, তাদেরকে তাদের এ কর্ম উপযোগী একটি শান্তি এও দেওয়া হবে যে, তাদের এ 
রিয়াকারী ও মুনাফেকীর বিষয়টি খুব প্রচার করে দেওয়া হবে এবং সবাইকে দেখিয়ে দেওয়া 
হবে যে, এ দুর্ভাগারা এসব নেক আমল আল্লাহ্র জন্য করত না; বরং নাম-যশ এবং লোক 
দেখানোর উদ্দেশ্যে করত । সারকথা, জাহান্নামের আযাবের পূর্বে তারা একটি শাস্তি এই পাবে 
যে, হাশরের ময়দানে সবার সামনে তাদের রিয়াকারী ও মুনাফেকীর পর্দা ছিড়ে দিয়ে সবাইকে 
তাদের অন্তরের কপটতা ও কলুষতা দেখিয়ে দেওয়া হবে । 
দ্বীনের নামে দুনিয়া উপার্জনকারী রিয়াকারদের জন্য কঠোর সতর্কবাণী 
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২৫৯ । হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ৪ শেষ যুগে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা দ্বীনের আড়ালে দুনিয়া শিকার 
করবে । তারা মানুষের উপর নিজেদের দরবেশী জাহির করার জন্য এবং তাদেরকে প্রভাবিত 
করার জন্য ভেড়ার চামড়ার পোশাক পরিধান করবে । (অর্থাৎ, মোটা কাপড় ও কম্বল পরিধান 
করে নিজেকে সুফী-দরবেশ বলে প্রকাশ করবে ।) তাদের মুখের ভাষা হবে চিনির চেয়ে অধিক 
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১৯০ মা'আরিফুল হাদীস 
মিষ্টি । কিন্তু তাদের অন্তর হবে হিংস্র বাঘের অন্তরের মত। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন 8 
এরা কি আমার অবকাশ পেয়ে ধোকা খাচ্ছে, না আমার উপর দুঃসাহস দেখাতে চায় ? আমার 
শপথ করে বলছি, আমি তাদের মধ্য থেকেই তাদের উপর এমন ফেতনা চাপিয়ে দেব, যা 
তাদের জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদেরকেও দিশেহারা করে ছাড়বে । -_তিরমিযী 

ব্যাখ্যা £ এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, রিয়াকারীর এ প্রকারটি সবচেয়ে মন্দ ও ঘৃণিত 
যে, মানুষ দরবেশ ও বুযুর্গদের আকৃতি ও বেশ ধারণ করে এবং নিজেদের আভ্যন্তরীণ অবস্থার 
বিপরীত মুখে নরম ও মিষ্টি কথা বলে সরলপ্রাণ লোকদেরকে নিজের ভক্তির জালে আবদ্ধ 
করার অপচেষ্টা চালায় এবং এভাবে দুনিয়া উপার্জনের কৌশল খাটায়। এসব লোককে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা সতর্ক করে বলেছেন যে, মৃত্যুর পূর্বেই এ দুনিয়াতেই তারা কঠিন পরীক্ষা ও ফেতনার 
সম্মুখীন হবে! 
রিয়াকার আবেদ ও আলেমদের জাহান্নামের কঠিন শাস্তি 
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২৬০। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন £ তোমরা “দুঃখের কূপ” থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 
দুঃখের কৃপ কি ? তিনি উত্তর দিলেন £ এটা জাহান্নামের একটা প্রান্তর অথবা পরিখা (যার 
অবস্থা এতই খারাপ যে, ) স্বয়ং জাহান্নাম প্রতিদিন চারশ" বার এর থেকে পানাহ চায়। জিজ্ঞাসা 
করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতে কারা প্রবেশ করবে ? তিনি উত্তর দিলেন £ এসব এবাদতকারী 

অথবা কুরআন পাঠকারী, যারা অন্যদেরকে দেখানোর জন্য নেক আমল করে । __তিরমিযী 
ব্যাখ্যা £ জাহান্নামের এ “দুঃখ কূপে” যাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদের জন্য 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম “কুররা” শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ বেশী 
এবাদতকারীও হতে পারে এবং কুরআনের এলেম ও কুরআন পাঠে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী 
লোকও হতে পারে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীর মর্ম এই যে, 
জাহান্নামের এ বিশেষ কূপ ও পরিখায় তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে, যারা দৃশ্যত? উঁচুন্তরের 
্বীনদার, কুরআনের এলমের সম্পদে সম্পদশালী এবং বড়ই এবাদতকারী। কিন্তু বাস্তবে এবং 


অভ্যান্তর বিবেচনায় তাদের এ সকল দ্বীনদারী ও এবাদত-বন্দেগী হবে রিয়াসুলভ ৷ 


Lb Bk nn Bi Ho 48 ha UD IG JG ১৮৯ ০০ (Yn) 

So Us ৪35 ৪০৬০ 03065 ৫2০ 875 Ei 55 এন ১৯ adh) রঃ 
২০1১০০০০৮০৬ 829৯9১১ ০৩ 4৫১ ৪১৪৭৪ ০৮০ 
1৮৯ USC Ede 533 A চি Clas hdl LS sl 


www.eelm.weebly.com 





মা'আরিফুল হাদীস ১৯১ 

uc ci Uy plat bs 4৬০১ ৫05 ০০ এ ০০৯৪ এ Mal EAS Ys 23 
১০৬০৬ ০৯১৯০০০৮৪১৭ a LS LIU So SL 
০0৩ ৮৪০৫০ ০৪৪ (৯৮০০ Ln ২১০৪ ab kul ৫০ ১০০০2 এ || 
১ In a JE Ll dich SE YG Gs Ci Hs 38501০০4০১০ ০5 
(44০) ₹০৫। এ ও ৫৯৩ ০০৪০৫৪2৭৫00 


২৬১। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার বিরুদ্ধে (জাহান্নামে নিক্ষেপের) ফায়সালা করা হবে, 
সে হচ্ছে এ ব্যক্তি, যে (জেহাদের ময়দানে) শহীদ হয়েছিল । তাকে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিত 
করা হবে এবং আল্লাহ্‌ তাকে যেসব নেয়ামত দান করেছিলেন, এগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে 
দেবেন। সেও আল্লাহ্‌-প্রদত্ত সকল নেয়ামতের কথা স্বীকার করবে । তারপর আল্লাহ্‌ তা'আলা 
জিজ্ঞাসা করবেন £ বল তো! তুমি এসব নেয়ামত পেয়ে কি কাজ করেছিলে? সে বলবে, আমি 
তোমার পথে জেহাদ করেছি। এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গিয়েছি। (এভাবে আমি আমার 
সবচেয়ে প্রিয় ও মূল্যবান বস্তু আমার জীবনকে তোমার পথে উৎসর্গ করে দিয়েছি।) আল্লাহ্‌ 
বলবেন ৪ তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি তো এ উদ্দেশ্যে জেহাদে অংশ গ্রহণ করেছিলে, যেন 
তোমাকে বীর বাহাদুর বলা হয়। আর সেটা তো বলা হয়েছেই। তারপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে 
নির্দেশ দেওয়া হবে এবং নির্দেশ অনুযায়ী তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা 
হবে। 

আরেকজন হবে এ ব্যক্তি, যে এলমে দ্বীন শিক্ষা করেছিল এবং অন্যকে শিক্ষা দিয়েছিল 
এবং কুরআনও খুব ভালভাবে পড়েছিল । তাকেও আল্লাহ্র দরবারে পেশ করা হবে। আল্লাহ্‌ 
তা আলা তাকেও নিজের প্রদত্ত নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং সেও সব 
স্বীকার করে নেবে। তারপর জিজ্ঞাসা করবেন ঃ তুমি এগুলোর দ্বারা কি কাজ নিয়েছিলে? সে 
বলবে, আমি এলমে দ্বীন শিক্ষা করেছি এবং অন্যদেরকেও শিক্ষা দিয়েছি, আর আপনার সন্তুষ্টির 
জন্য কুরআনও পড়েছি। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি তো এলমে দ্বীন 
এ জন্য শিক্ষা করেছিলে এবং কুরআন এ জন্য পড়েছিলে, যাতে তোমাকে আলেম ও কারী 
বলা হয়। আর সেটা তো বলা হয়েছেই। তারপর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার ব্যাপারে নির্দেশ 
দেওয়া হবে এবং নির্দেশ অনুযায়ী তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে । 

তৃতীয়জন হবে এ ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্‌ তা'আলা দুনিয়াতে প্রচুর সম্পদ দিয়েছিলেন এবং 
বিভিন্ন ধরনের মাল-সম্পদ দান করেছিলেন। তাকেও উপস্থিত করা হবে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাকেও নিজের প্রদত্ত নেয়ামতের কথা স্বরণ করিয়ে দেবেন। সেও এগুলোর কথা স্বীকার করে 
নেবে । তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি এগুলো দিয়ে কি কাজ করেছ? সে উত্তর দেবে, 
এমন কোন খাত নেই, যেখানে অর্থ ব্যয় করা তুমি পছন্দ কর; কিন্তু আমি সেখানে তোমার 
জন্য খরচ করি নাই। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলবেন $ তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি তো এ কাজ শুধু 
এজন্য করেছিলে, যেন তোমাকে দানশীল বলা হয়। আর সেটা তো বলা হয়েছেই। তারপর 
১৩-১ 
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তার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হবে এবং নির্দেশ অনুযায়ী তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে 
নিক্ষেপ করা হবে। -_সুসলিম 

ব্যাখ্যা ৪ আল্লাহু আকবার! কি ভয়ংকর পরিণতির কথা বলা হয়েছে এ হাদীসে! এটা শুনে 
কার অন্তরাত্মা কেপে না উঠবে ? এ জন্যই এ হাদীসের কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, 
হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এ হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে কখনো কখনো বেহুশ হয়ে যেতেন। 
অনুরূপভাবে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একবার তার সামনে এ হাদীসটি 
বর্ণনা করা হলে তিনি খুবই কীদলেন এবং কাদতে কাদতে বিপর্যস্ত হয়ে গেলেন। 

এ হাদীসে যে তিনটি আমলের উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ এলমে দ্বীন শিক্ষা করা ও 
শিক্ষাদান, কুরআন চর্চায় আত্মনিয়োগ এবং আল্লাহ্‌র রাহে জীবন ও সম্পদের কুরবানী__ এ 
তিনটি কাজই উঁচু স্তরের পুণ্যকাজ। যদি এখলাছ ও আন্তরিকতার সাথে এ কাজগুলো করা হয়, 
তাহলে নিঃসন্দেহে এগুলোর প্রতিদান হবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম । কিন্তু 
এ কাজগুলোই যখন লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং খ্যাতি লাভের আশায় অথবা অন্য কোন 
পার্থিব স্বার্থের জন্য করা হবে, তখন আল্লাহ্র নিকট এগুলো এমন পর্যায়ের শুনাহ্‌ ও পাপ যে, 
অন্য পাপীদের পূর্বেই এসব পাপে লিপ্ত লোকদের জন্য জাহান্নামের ফায়সালা করে দেওয়া হবে 
এবং এরাই সবার আগে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। 
নেক আমলের কারণে মানুষের কাছে সুনাম হয়ে যাওয়া 
আল্লাহ্র একটি নেয়ামত 
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২৬২। হযরত আবু যর গেফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আপনি এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন, যে কোন 
নেক আমল করে এবং লোকজন এ কারণে তার প্রশংসা করে-_ অন্য বর্ণনায় কথাটি এভাবে 
এসেছে যে, লোকজন এ কারণে তাকে ভালবাসে ৷ তিনি উত্তর দিলেন £ এটা হচ্ছে মুমিন 
বান্দার নগদ সুসংবাদ । __সুসলিম 
ব্যাখ্যা ৪ রিয়া এবং প্রসিদ্ধি লাভের আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের পূর্বোক্ত বাণীসমূহ সাহাবায়ে কেরামকে এমন শংকিত করে ফেলেছিল যে, 
তাদের কারো কারো অন্তরে এ সন্দেহ সৃষ্টি হতে লাগল যে, যে নেক আমলের কারণে দুনিয়ার 
মানুষ আমলকারীর প্রশংসা করে এবং তার নেক আমলের আলোচনা হয়, আর লোকজন তাকে 
আল্লাহ্‌র নেক বান্দা মনে করে তাকে ভালবাসতে শুরু করে, হয়তো এ নেক আমলও আল্লাহ্‌র 
দরবারে গৃহীত হবে না। কেননা, এ আমলকারী তো দুনিয়াতেই সুনাম ও ভালবাসার পুরস্কার 
লাভ করে নিল। এ ব্যাপারেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 
যার উত্তরে তিনি বলেছেন 8 “এটা হচ্ছে মু'মিন বান্দার নগদ সুসংবাদ ।” এর মর্ম এই যে, 
কোন ব্যক্তির নেক আমলের সুখ্যাতি হয়ে যাওয়া অথবা লোকজনের তার প্রশংসা করা অথবা 
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তার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে যাওয়া কোন খারাপ বিষয় নয়; বরং এ ক্ষেত্রে মনে করতে হবে 
যে, এটাও আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আখেরাতে প্রাপ্ত আসল পুরস্কারের পূর্বে এ দুনিয়াতেই একটি 
নগদ পুরস্কার এবং এ বান্দার মকবুলিয়্যাত তথা ধ্রিয়পাত্র হওয়ার একটি সুসংবাদ অগ্রিম । 
হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) একদিন নিজের ঘরে নামায পড়ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি 
আসল এবং সে তাকে নামাযরত অবস্থায় দেখল । আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমার এ কারণে 
খুব আনন্দ হল যে, এ ব্যক্তি আমাকে নামাযের মত একটি নেক আমলে লিপ্ত দেখতে 
পেয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 
ব্যক্ত করলেন । (যাতে আল্লাহ্‌ না করুন, এটাও যদি রিয়ার কোন শাখা হয়ে থাকে, তাহলে 
তিনি তওবা-এস্তেগফার করে নেবেন ।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আশ্বস্ত 
করলেন যে, এটা রিয়া নয়; বরং তুমি এ অবস্থায় নির্জনে এবাদতের সওয়াবও পেয়ে যাবে এবং 
লোকসমক্ষে এবাদতের সওয়াবও পেয়ে যাবে। 

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, যেসব নেক আমল কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই করা হয়; 
কিন্তু আমলকারীর ইচ্ছা ও চেষ্টা ছাড়াই আল্লাহ্‌র বান্দারা এটা জেনে ফেলে এবং এর দ্বারা 
আমলকারীর মন আনন্দিত হয়, এমতাবস্থায় এটা এখলাছের পরিপন্থী নয়। 

অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি কোন নেক আমল এ উদ্দেশ্যে মানুষের সামনে করে যে, 
অন্যরাও তার অনুসরণ করবে এবং তার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে, তাহলে এটাও রিয়া 
হবে না; বরং এ অবস্থায় এ বান্দা অন্যকে নেক আমল শিক্ষা দেওয়ার এবং দ্বীন প্রচারের 
সওয়াব পাবে । অনেক হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
অনেক আমল ও কাজে এ উদ্দেশ্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হত । 

আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাদের সবাইকে খাটি এখলাছ দান করুন, তার একনিষ্ঠ বান্দা বানিয়ে 
দিন এবং রিয়া ও আত্মপ্রচারের মত মারাত্মক ব্যাধি থেকে আমাদের অন্তরকে হেফাযত করুন। 
আমীন! 


২য় খন্ড সমাপ্ত 
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